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রীক্ীচরণরেণুপ্রা্থী 
শ্বীতারিণীচরণ হালদার । 


৬৩১৩১৩৩১৩১৬ 


বি 


শ্ীই্ীহরিনামামৃত।_ 





রহুবিধ ভক্তি গ্রন্থের প্রমাণ ও টীক। সম্বলিত |) 


"আগনা অযোগা দেখি মনে পাই ক্ষোভ 

তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥ 

বমন হএ! চল্দ্র ধরিতে ইচ্ছা করে। 

তৈছে মোর এই বাহু। উঠয়ে অন্তরে ॥” 
(শ্রচৈতন্যচরিতাদুত মধ্যলীল! ১ম, প:) 






“বৈষ্ঞবদাসানুদাষ” রি 
শ্রীতারিণীচরণ হালদার /- 
সংগৃহীত | 


গেলা হুগলী, এলাটী পোঃ, আনন্দাশ্রম হইতে 
প্রকাশিত । 


সস হাই 


শ্রী্ীচৈতন্তাব ৪২৪ । 








সুলভ মুল্য ১/* স্থলে ॥৮০ দশ আনা, ডাঃ মাঃ%* ছুই আনা। 


59359989938 ১338১9398988৯2599393৯ ৯১৯9 । 


“কুষ্তরর্ণ, ত্যাকৃষ্ণং 
সাঙ্গোপা ঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্‌। 
যজ্ৈঃ সন্কীর্ভন প্রায়ৈ- 
ধজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ 
( শ্রীমষ্ঘাগবত ১১শ স্ন্ধ, ৫ম অঃ, ৩১ শ্লোক )। 


কলিকাতা ; 
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, »গ্রেট ইডিন প্রেসে” ৰ 
এস, সি, বন্থু এণ্ড কোং দ্বাব! মুদ্রিত। | 


৯3৯৪৯৯3৯9৯৪ ১৯১১৯৩৩০১১৯ ৪৪৪৯ ৯৯৯৪ 


56555586584 8646 €-০০। 





্ূ 
উইজর্র 
স্তন এটি (টি এিনিি০০০৮ 


শ্রীশ্বীনবদীপধাম-প্রচারিণী সভার 


কাধ্যপতি, বৈষ্ণব-সভা-বিভূষণ, “সজ্জনতোষণী” 
পত্রিকার সম্পাদক, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধশ্ম 
স্থাপক, বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ 
প্রণেতা, গৃহস্থ-বৈষ্ণব- 
কুলতিলক 
"ব্রজবনাভিন্ন শ্রী শ্ীনবন্বীপ গোক্রমানন্দ স্থখদকুগ্ত-নিবা সী” 
শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভূ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ 
এম, আর, এ, এস, মহোদয়ের জীকরকমলে 
এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভক্তি-গ্রন্থখানি ভক্তি- 
সহকারে প্রদত্ত হইল । 


শান্তি ! শান্তি !! শান্তি 111 


ংসার-সাগরে নিমজ্জিতাধম-সেবক 


জ্ীতারিণীচরণ হালদার । 


ভূমিকা । 


আরা অপি 


্রী্ীকৃঞ্চচৈতন্থয মহাপ্রন্থর অপার করুণায় ভক্তবৈষাব- 
গণের শুভাশীর্বাদে €ভ্ী শ্রীহরিনামামৃতি” আঞ্গ বৈষ্ণব সমাজে 
গ্রকাশিত হইল। 

ভুবনমঙ্গল শ্রীশ্রহরিনামই কলিযুগের মূলমন্ত্র এবং দুরিত 
দুর্দশাগ্রস্ত ক্ষীণাহু কলির জীবের পরিত্রথণের একমাত্র উপায়। 
পূর্র্বাটাধ্যগণের বিবিধ ভভ্তিগ্রন্থ পর্যালোচনা করিয়৷ এই সুমধুর 
প্রেমরস মণ্ডিত শ্রীশ্রীহরিনীমের মহিমা মাধুরী উপলব্ধি করিতে 
অনেককেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; এই অভাব মোচন 
উদ্দেষ্তেই আমি অযোগ্য হইয়া ও যথাসাধ্য নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থের 
গ্রমাগ সন্কলিত করিয়া এই "আর শ্রীহরিনামামৃত” গ্রন্থথানি সংগ্রহ 
করিলাম । ইহাতে মহাপ্রভুর “শ্র্হরিনাম প্রচার” “নামনামী 
অতদ” পল্্রীর্্ীহরিনাম মাহান্মা” “নাম স্মরণ মাহাক্ম্য”” “শ্রবণ 
মাহাম্মা” “জপ মাহাগ্র্য” “ঞ।শ্রীধারভজন মাহাক্ম্য” ও “কীর্তন 
বাঁভাকে কছেশ? “কিরূপে নাম কাঁঙ্তন করিতে হয়?” দশ 
প্রকার নামাপবাধের পৃথক পৃথক্ক বিচার” এনং অপরাধ মোচনের 
উপাক্জ প্রভৃতি বিশদভাবে সম্কলিত হইয়াছে। ইহাতে আমার! 
এ্কণোল কলিত কোন মত স্থান পায় নাই । 

প্রসঙ্গত; ট্রশ্রীহরিদাস-ঠাকুবের কৃপান্ত বেগ্তার উদ্ধার, 
প্রীবিল্বণঙ্গল ঠাকুরের বৈরাগ্য, অঙাঘিল ত্রাঙ্গণের উদ্ধার, 
উাষ্ীনারদের নৈষ্ঝবন্ধ, গজগাই মাপাই উদ্ধার প্রভৃতি বিবিধ 
নিনয়ের অবন্ারণা করা হইয়াছে, আমি ভজন-সাধন-বিহীন 
অনভিজ্ঞ জীবাধম । ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে অনধিকারা) সুতক্নাং 
এই গ্রন্থ সম্কগনে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। অধিকন্ক ক্রম ভঙ্গ, 


1 
9 


%/ 

ঘন%1,ফিক গাকতি বিনিপ জটা আদ তর ঘটিকার সপ্ভাব্না। 
এবং গ্রন্থথ'ণি অভি অনকীণের সা কটিতি € মুদ্রিত ভওয়ায় 
ক্ষি প্রতা প্রযুদ্ আনেক জম পমাদপ পাঞ্চত 52৫5 দাবি তবে 


কী প্রীহরিন।সাহৃত” যেমন ভাবেই সংগৃহীত হউক ভাহা 
আপন গুণে ভজন রসিক ভক্তভৃঙ্গমাত্রেরই প্রাণারাম ও প্রীতি- 
জনক। এই ভরসাতেই আমি ইহা সহ্ৃদয় ভক্তবুন্দের করকমলে 
অর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে এই শ্রীগ্রন্থখানি পাঠে ভক্ত 
পাঠকগণের কিঞ্চিৎ পরীতিলাভ হইলে বা বৈষ্ণব-সাহিত্বযের কিঞ্চিৎ 
উপকার সাধিত হইলেও আপনাকে কৃতার্থ মানিয়! স্থখী হইব। 

উপসংহানে বক্তন্য এই যে, জেল হুগলী, পোঃ এলাটী নিবাসী 
"ভ্রীবৈষ্ণব-সগি51” পত্রিকার সম্পাদক ভক্তিভাজন ল শ্রীযুক্ত 
মধুহ্দন দাস অধিকারী মহোদয় এই শগ্রন্থথানি সুদ্রাঙ্কণ ও 
প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে যথেই উত্সাহ প্রদান 
করিয়।ছেন । এই অসামান্ত অনুগ্রহের জন্ট আমি তাহার নিকট 
আন্তরিক প্রীনি ভক্তির সহিত চিনকৃ-জ্ঞতা-গাশে আবদ্ধ রহি- 
পাম) এবং যেসকপ ভগপদুত্ত মহাম্সাগণের গ্রন্থ হইতে কিছু 
কিছু প্রমাণ প্রয়োগাথ এই শ্রিগ্রন্থ মধ্য উদ্ধত করিয়াছি স্টাহা- 
দের নিকটেও অশেণ বুঙজ্ঞতাব সাহতত আঙ্গীৰন খণী ছি | 

“ইট হঞ্রব ও এ্রহলাদ চরিতামু৮ ও ৬ ই্রাগুরুতত্ামু্ত নামে 
আমার রচিত ও সংগুভাত ঢগথান ভক্তিগ্রন্থ আছে, ভক্ত পাঠক 
পাঠিকাগণেব কূপাশীববাদ ও চতসাহ পাইলে তাভা শীদ্বই মুদ্রিত 
করিয়া বেষ্জৰ মমাঞ্জে প্রক।খত করিবার বাসনা বাহল। 
নিবেদনমি'৩। 


“ধঃবদাসানুবাস” 
জ্ীত!(বরণীচরণ হালদার । 


“নবৰ%1এম” 
পোঃ বাকাল, ববিশাল। 


কোদণপোয়া, 
| 
আচৈতন্য।ব্য ১২৪। / 


বিষয় 


মঙগলাচরণ 
হরিনাম প্রচার 
যুগণন্ম 

শ্রীনবন্ধীপ 

ভগৌ রচন্ত 

নগত্র কীর্তন 
শ্রীহরিনাম ও ভরি অভেদ্‌ 
দশবিধ নাঁমাপরাধ 
১ম, অপরাধ বিচার 
শ্রীহরিদাস মভিমা 
২য়, অপরাধ ধিচার 
৩য়, অপরাধ বিচার 
শ্রীবৈষ্ব লক্ষণ 

৪র্থ, অপরাধ বিচার 
৫ম, অপরাধ লিচার 
৬ষ্ঠ, অপরাধ বিচার 
৭ম, অপরাধ বিচার 
৮ম, অপরাধ বিচার 


পত্রাঙ্ক | 


০ 


২৮ ত্র & 2৯ 


৩৪ 
৩৭ 
৪৯ 
৪৩ 
৪৬ 
8৫ 


৪৭ 


বিষয় | 
ঈম, অপরাধ বিচার 
০ম, অপরাধ বিচার 


বৈষ্বাপরাধ রী 
শ্রীহরিনামের উৎপত্তি রা যা 
শ্রীহরিনামের ব্যুৎপত্তি 


শ্রীহরিনাম মাহাম্মা রা টি 
শ্রীহরিনাম স্মরণ মাহাক্মা | 
আীহরিনাম কীর্তন মাহাঁযা *** রি 
কীর্তন কাকে কহে? ও কিরূপে কীন্তন কবিতে হয় 
নাম কীর্তন ও লীলা-কীর্ঁন 

গুণ কীর্ডন 

উচ্চ সংকীর্তনের মাহান্ত্য 

ত্রিতাপ 

পশু হিংসা মহাপ।প 

অজামিল উদ্ধার 

ভাবগ্রাহী জনার্দন 

শ্রীহরিনাম শ্রবণ মাহাম্মা 

শ্রীহরিদাস কক জনৈক বেঠ্ার উদ্ধার 
শ্রীবি্বমগের বৈরাগ্য 

জগাই মাধাই উদ্ধার 

প্রীহরিনাম জপ মাহাত্ম্য 

জপের কাঁল নির্ণয় নি 
জপের স্তন নির্ণয় ী রি 


পত্রাঙ্ক | 
8৭ 
৫১ 
৫ ৫ 


৫৯ 


৬১ 


৬৫ 


৮৩ 
৮৪ 
৮৫ 
৮৭ 
নি 
৭৪ 
৭ 
টে 
১০৩ 


১০হ. 


১১৫ 
টা 
১২৪ 
১২৫ 


না 
ও 


বিমব। 


সি? 


51খ-হজন মাতা 
স্রী"চলাতদব উপদেশ রর 


৭০০উদ্াণক শা গাবিনদাসের উদ্দাব 
৮১২০ সি 


1 টা সন ক্লে ই 
ইঞ্চিষেল সাভাঘো আীহারব উপাসনা ও 
নহ(বাজ ম্ববিশেল বুনন .১, 

আদক্ষর-চি প্র-কনিছ' 
ভ্রীভাল-স্মী » ”** 
এান্োংপাই ও গরন্থকানবল গ্রার্থনা 


ম 
ফল ৫০! 


সম্পুন ৬ ক 


৬ নে ৪) 


জীপ্রীকৃষ্ণচৈতন্াচন্দ্রায় নমঃ। 





বন্দে গুরুনীশভক্তানীশ মীশাবতারকান্‌। 
ততপ্রকাশাংশ্চতচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকমূ ॥ 
বন্দে প্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ । 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তো চিত্রে সন্দৌতমোনুদৌ ॥ 


( ১) 
জয় শ্রীচৈতত্যচন্দর, জয় প্রভূ নিত্যানন্দ, 
জয় জয় অদ্বৈত গোসাঞ্জি। 
জয় স্বরূপ রামানন্দ, সার্ববতৌম শিবানন্দ, 
শ্রীরূপ সনাতন ছু-ভাই ॥ 
শ্ী্গীব গোপালভটর, রঘুনাথ দীসভট, 
নীলাম্বর শ্রীঈশ্বর পুরী। 


শ্রীত্রীহরিমামামূত। 


চণ্তীদাস বিদ্যাপতি, পুরীরাজ গজপতি, 
কর্ণপুর ঠাকুর নরহুরি ॥ 
গদ্দাধর হরিদাস, বীরভদ্র গঙ্গাদাস, 
শ্ীবল্পভাচাধ্য সনাতন । | 
রীমুরারী কাশীশ্বর, বনমালী শ্রীত্ীধর, 
, আলবৃন্নাবন শ্রীলোচন ॥ 
বাস পুরুষোত্তম, কৃষ্ণদাস নরোত্তম, 
মুকুন্দদত্ত শিখিমাইতি | 
ধনগ্রয় বক্রেশ্বর, জগদীশ শুক্লান্বর, 
| শ্রীন্দ্রশেখর প্রভৃতি ॥ 
্রীগৌর তক্তগণে, প্রথমি সবতদে, 
এ দীনে কর কৃপাদান। 
দেহাবসানাবধি, বদনে নিরবধি 
গাই যেন হরিগুণ গান ॥ 





(২) 
ইন্লানিং ভক্ত পাশে, গললম্ী কৃতধালগে, 
করপুটে করি নিবেষন। 
পুর্ববকৃত পুণ্যফলে। জন্মেছি মানবকুলে; 
হেন জন্ম গেল অকারণ ॥ 
হরিনাম বিনে ভাই, জীবের অন্য গতি নাই, 
যাগযজ্ঞ ফলিতে নিহ্ষল। 


শ্রীত্ীহরিনাঙধামূর্ত। 


ঘেই মাঘ সেই হরি, বল দিবা বিভারী, 
ঘুচে যাবে ভবের জঞ্জাল ॥ 

যে নামেতে মত্ত হর, __শিরে ধরি বিষধয়, 
শ্মশানেতে করেন মণ | 
পঙ্গু করে পর্ববত লঙ্ঘন | 

বদ্ধ দ্বিজ ব্যাধিক্রেশে, পুন্ধে ডাকি নামাঁতাগে, 
অজামিল উদ্ধার হইল। 

ধৈ নীমেতে করি বল,  প্রহলাদ খে'ল হলাহল, 
করী পদাত্খতে না মরিল ॥ 

(ঘ মামেতে রত্বাকর, জগতের বতবাকর, 
মহারত্ব রামায়ণ রচিল। 

পাপ করি অগণন, যে নাম করি শ্রবণ, 
জগাই মাধাই মুক্ত হ'ল ॥ 

সেই হরিনাম স্থৃধা, পানে যায় ভবক্ষুধা, 
কিন্তু মোর নাই ভক্তিবল। 

আমি অতি দুরাচার, বিষ্তাবুদ্ধিহীন ছার, 

.. বৈষঃবের চরণ সম্বল ॥ 

ভুক্ত কৃপা নাহিযারে, সে যদি বিপদে পড়ে, 
হরি কতু নাহি করে তীণ। 

তপ্ত ম্বাগ্গে রূপ। করে, সনে তারে সমাদরে, 
শুভদৃষ্টি করে ভগবান্‌ ॥ 





৪ জীপ্রীহরিনামামূত। 





অতএব ভক্তগণ, আমি অতি অকিঞ্চন, 
হরিনামামূত রচিবারে । 

আমি ত.ভক্তের দাস, . যেন পূর্ণ হয় আশ, 
ভক্ত কৃপাবলেতে অচিরে ॥ 

পূর্বব বঙ্গে বরিশীল, অতি মনৌরম স্থল, 
গৌরনদী থানারান্তর্গত | 

কোদালধোয়া গ্রামে ধীম, নবকৃষ্ণ গুণধাম, 
হালদার বংশ সমুদ্ভুত ॥ 

সেই নবকৃষ্ণ সত, গঙ্গাচরণ গুণযুত, 
তস্যাতজজ তারিণীচরণ ।% 

কীপ্রীহরি নামামৃত,” রচিতে একান্ত চি 
কর হরি বামনা পূরণ ॥ 


* গ্রন্থকার অতি দৈন্যোক্তির সহিত বলিয়াছেন যে, 
"আমার পিতামহ ও পিতাঠাকুর মহাশয় গুণবান্‌ ও ভগবন্তক্ত। 
আমি তীহাদের সেই নিষ্ষলঙ্ক বৈষণববংশে মহা পাষগুরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমার প্রতি কি গ্রীহরির করুণা হইবে? 
আমি কি এই ঞ্গ্রীহরিনামামৃত” লিখিতে সমর্থ হইব”। ইতি 
তাব। 


জীপ্্ীহরিনাম প্রচার। 





্যায়ন্কুতে যজন্‌ যজ্ঞ ত্রৈতায়া দ্বাপরেহর্চয়ন। 
দপ্লোতি তদাপ্রোতি কল সন্কীর্ত্য কেশবস্‌ ॥ 
বিষুঃ পুরাণ, বষ্ঠ অংশ । 
কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষু স্ত্েতায়াং বজতো মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্তনাৎ ॥ 
শ্রীমন্ভাগবত । 
সত্যযুগে ধ্যান, ব্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দ্বাপরে 
প্রীভগবানের পরিচর্য্যা্বারা যে ফল পাওয়া যাইত, কলি- 
যুগে কেবল মাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তনেই সে ফল লাভ 
হয়, কেন না ?-- 
দান ব্রত তপ তীর্থ ক্ষেত্রাদিনাঁঞ্চ যাশ্হিতাঃ | 
শক্তুয়ো দেব মহতাঁং সর্বব পাঁপ হরাঃ শুভাঃ ॥ 
রাঁজসুয়াশ্বমেধানাং জ্ঞান সাধ্যত্ম বস্তনঃ | 
আকৃষ্য হরিণ! দর্ববাঃ স্থাপিত স্বেষু নামন্ন ॥ 
স্কন্ধ পুরাণ । 
দান, ব্রত, তপল্যা ও তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা যে 
সমুদয় পাঁপ টুর হয়, দেবতা ও সাধুগপের সেবার দ্বারা যে 
সকল পাঁপ ক্ষন হয়ঃ রাঁজসুয়, অশ্বমেধাদি য্তানুক্ঠান ও 


শা 


৬ শীতীহয়িনানামূত। 
জ্াররারারারারারারারামারারারতাররারারারারারাররারাররারারাররারারাররারারারারররাররারাারারারারারারারারারারারাাররিনারারতারারররারারারারারাাারাারজারারাইর 
অন্যাগ্য আত্মবস্ত লাভে যে সকল পাপ দূরীভূত হয়, শ্রীহরি 
সেই সকল মঙ্গলদায়িনী শক্তি আকর্ষণ পূর্বক আপনার 
নাঁমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। 


সেই সর্বব শক্তিময় সুমধুর শ্রীশ্রীহরি নামবিতরণ 
করিয়া কলি কবলিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই-_. 


কলিকালে যুগধন্ন নামের প্রচার । 
তথি লাগি গীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ 
প্রীপ্ীচৈতন্যচরিতাম্বত। 
স্বয়ং ভগবানই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হা'ন। তগবান্‌ 
বলিয়াছেন £__ 
চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান। ; 
ভক্তি বিন! জগতের নাহি অবস্থান ॥ 
শ্রীপ্রীচৈতন্চরিতামৃত । 
এতদিন বে মহারত্ব, মুনিধধিগণ কঠোর তপস্যা 
দ্বারাও লাভ করিতে সমর্থ হ'ন নাই, হ্বষ্পং ভগবান সেই 
চিরানর্পিত প্রেমধন অকাতরে দান করিতে বাঁসন! করিলেন, 
কিন্ত-- 
“যুগাধর্্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। 
তামা বিনে অন্তে নারে ব্রেজপ্রেম দিতে ॥” :& 


ভীতিচৈতস্যচরিতাহৃত। 


ষ্ 
নামান । ্ 


গার গাহি সেটিি রে রিডার 

ধাহার যে বস্ত সে ব্যক্তি ভিন্ন অস্থ কাহার মেই ধন 
অকাতরে দান করিবার ক্ষমতা নাই, এই অন্যাই স্বয়ং 
ভগবান প্রেমধন (বিতরণের জন্য প্রীপ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ 
হ'ন। যথা £-- 


“তারিতে জগতে, শটী গর্ভ 'হৈতে, € 
চৌদ্দশত সপ্ত শকে। 
প্রীচৈতন্য হরি, স্বয়ং কূপ ধরি, 


অবতীর্ণ হৈল! লোকে ॥% , 
মনঃসন্তোধিণী। 

নবদ্বীপঞ্% মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। 

যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ ৫ 
শ্রীভক্তিরত্বাকর & 
হ্য়ং ভগবান্‌ (জাহ্ুবী বেষ্টিতা চতুর্যোজন পরিধির 
অন্তর্গতঃ নববিধ ভক্তির পীঠ সদৃশ অন্ত, সীমন্ত, গৌক্রম, 
মধ্য, কোল, খতু, জু, মৌদক্রম ও রুত্র, এই নয়টা দ্বীপ 
বিরাজমান আছেন, তথায় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অন্তদ্বীপের 
মধ্যস্থলে ) স্রীশ্রীমায়াপুর নামক স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের পত্বী 
রত্বুগর্ভা নীলাম্বর নন্দিনী শচীদেবীয় গর্ভে জীবনিস্তারের 


* নবদ্বীপ বথা-_মহাদেব পার্ধতীকে বলিয়াছেন ₹_ 
শপ দেবি প্রবন্ষ্যামি নব খণ্ড, স্বরূণকম্‌। 
স্লঘ বৈ রজতে নিতং শ্রীগৌরনুন্দর হরিঃ ॥ 


৮ শ্রীপরীহবিনধমার্যর্ত। 
চি 85758 িতার 
জন্য শক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ কলির প্রথম সন্ধ্যার চন্দ্র 
্রে্ুণৈর কালে জন্ম গ্রহণ করেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের সহিত শ্ত্রীপ্রীহরিনাম কীর্তন ও 
প্রচার করিবার জন্য, অছৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, 
শ্রীবাস, শ্রীধর, মুরারি, মুকুন্দ ও রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবুন্দ 
উপযুক্ত স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর আজ্ঞীনু- 
সারে নগরে নগরে অতি উচ্চৈঃস্বরে প্রীপ্রীহরি নাম কীর্তন 
ও প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরাজচন্দ্রের মুখে মধুমাথা 
হরিনাম শ্রবণ করিয়া ব্যাত্ব প্রভৃতি বন্য পশুগণও “হরি 
হরি” বলিয়া নৃত্য করিয়াছে । যথা £ 
“প্রভূ কহে “কৃষ্ণ কহ' ব্যাস উঠিলা। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাস নাচিতে লাগিল ॥ 
মযুরাদি পক্ষীগণ প্রভূকে দেখিয়া । 
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হৈয়া ॥ 
হরিবৌল বলি প্রভূ করে উচ্চধ্বনি। 
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥ 


অন্ত্ীর্গ তথা দেবি সীমন্তবীপসঙ্গকম্‌। 

গোত্রমন্বীপ সঙ্গোহন্যমধ্যত্বীপ ভথাপরঃ ॥ 

গল! পূর্ব তটে রম্যে দেবি দ্বীপ চতু়ম্‌। 

কোঁলীপ খ্বতুদ্বীপ জঙ্গদঘবীগ নুরেশ্বরি ॥ 

মোদপ্রম তথা রুদ্র পঞ্চেতে পশ্চিম তটে ॥ 
উত্ধাক্াটতন্তর | 


জ্ীত্রীহরিনাঁমামৃত | ্আ 


ঝারি খণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত। ৭ 
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥% 


প্ীপ্ীচৈতশ্চরিতামৃত | 


মহাপ্রভু জগতে শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার করিবার জঙ্চা 
অতি বৃদ্ধা জননী শচীদেবী, পরিণীতা তরুণী ভার্ষ্য। 
বিষুপ্রিয়া ও আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং 
হরি প্রীহরিনামে উন্মত্ত হইয়া দীনাতিদীন কাঙ্গালের 
বেশ ধারণ করতঃ অনশনে, অনিদ্রায়, জীবের হারে 
দ্বারে উপনীত হইয়া কাঁদিতে কীদিতে অযাচক, অস্পৃশ্য 
যবন, চগ্ডাল*্* প্রভৃতিকেও প্রীশ্রীহরিনাম দীন করিয়া- 
ছিলেন, বৈষ্ণব-কবি প্রেমদাস বলিয়াছেন £- 





“ছুরমতি অতি, পতিত পীষগী, ৮+ 
প্রাণে না মারিল কারে। 
হরিনাম দিয়া, হৃদয় শৌধিল, 


যাচিয়া যে ঘরে ঘরে॥ 


** চণ্তাল যথা £-- 
র্গণ্যাং শুদ্রবীর্য্যেণ পতিত জার-দৌষতঃ। 
সন্ভঃবভূব চণ্ডালংসর্বন্তাদধমোইশুচিঃ ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড। 


১৩ শ্ীপীহজিনাধাধৃঙ্। 


ভব বিয়িঞি বাঞ্ছিত, হুর যে ধন, 
তুবৰে ক্েলিল ডালি । 

কাঁক্লালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া, 
বাঁজাইল করতালি ॥ 

হাঁদিয়া ফ্াদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। 

চগাল ব্রাঙ্ষণে, করে কোলাকুলি, 
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥ 

ভাকিয়। হাঁকিয়া, খোল করতালে, 
গাইয়া ধাইয়া ফিরে। 

দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়া, 
কপাট হানিল ঘারে |” 

মনঃশিক্ষা । 


প্রীত্রগৌবাঙ্গ মহাপ্রভুর হরিনাম বিতরণ সম্বন্ধে শ্রীশিবানন্দ 
সেনের একটী পদ গুস্ুন 


“অখিল ভূবন ভরি, হরিরস-বাদর, 
বরিখয়ে চৈতন্য-মেঘে | 

ভক্ত চাতক যত, পিব পিৰ অবিরত, 
তনুক্ষণ প্রেম-জল মাগে ॥ 

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি, মেঘের জনম তথি, 
দেই মেঘে করিল বাদর। 


ভীভ্রীহারিনামানৃতী | ১5 


উচ্চ নীচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল, 
"” গোরা.বড় দয়ার সাগর ॥ 
জীবেরে করিয়া! যন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র 
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি । 
অধম দুঃখিত যত, তার! হৈল ভাগবত, 
বাঁড়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালী ॥৮ 


.. ভ্রীপদকল্পতরু । 
শীত্রীহরিনাম দিয়! শ্রচৈতন্য মহাপ্রভু যে জগৎবাসী যাবতীয় 


অীবকে প্রেমে উন্মত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
অদ্যাপিও শ্রক্রীহরিনাম কীর্তন করিবার সময় শুদ্ধ ভক্তের__ 
“গৌরাঙ্গ বলিতে হয় পুলক শরীর । 
প্রেমীনন্দে আনন্দ নয়নে বহে নীর |" 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান এক। পরম ভাগরত মহারাজ কঞ্চানন্দ 
দত্তের পুত্র শ্রীল নরোত্বম দাস ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন 
*গৌর নাম হরিনাম একই যে হয়। 
ভাগবত-বাক্য এই ফু মিগ্্যা নয় ।” 
রা, বিষ ও শিৰ যেমম ভেদ, শ্রীটিতন্য, নিতযানন, 
ও অদ্দৈত্তাপ্রভুও ভেমনি এক। যথা! £- 
দগোয়চন্দজর নিত্যানন্দ,। অদ্বৈত পক্সমানচ্দ, 
তিন প্রভূ একতঙগু মন। 
উথে ভেদবুদ্ধি যার, সে ষাউক ছারখার, 
তার হয় নরকে গমন1” 
প্রীপদকল্পতরু । 





১২ জজ্রীহরিনামামৃত। 
ঠাকুর মহাঁশর শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে এইকপ বলিদ্নাছেন $-- 
“ন্তাই পদকমল। কোঁটাচন্দ্র স্থশীতল, 
যে ছায়ায় জগণ্ড জুড়ায়। 
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই, 
দুঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥ 
সে সম্বন্ধ নাহি যার, সে যাঁউক ছারখার, 
সেই পশু বড় দুরাচার। 
নিতাই না বলিল মুখে মজিয়া সংসার সুখে, 
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥ 
জহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাশরিয়ে, 
অসত্যেরে সত্য করি মানি। 
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, 
ভজ নিতাইর চরণ দু'খানি )" 
প্রীনরোত্তমঠাকুরের প্রার্থনা । 
গ্রীচৈতন্যচরিতানূত প্রভৃতি ভক্কিশাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় 
যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আরাধনাতেই শ্রীশ্রীগৌরচন্ত্র অবতীর্গ হান। 
এই জন্যই বৈষব-করি প্রীমদ্ৈত প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন ২-_ 
“অদ্বৈতৈর করুণায়, জীবে প্রেমভক্তি পায়, 
চৈতন্যের পাদপন্প মিলে । 
এমন অদৈত্যটাদে। পড়িয়। মায়ার ফাদে, 
পাইয়া, সেনা! ভজিনু হেলে)" 
| শ্ীপদকললতরু । 


শ্রীপ্রীহরিনামামৃত । ১৩ 


শ্রীগৌরচন্ত্র, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমঘ্বৈতপ্রতৃর শ্হরিনাঙ 
বিতরণ সম্বন্ধে আর একটা মধুর পদ বলিতেছি £-_ 
“প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে, অদ্বৈত তরঙ্গ তাখে, 
চৈতন্য-বাঁতাসে উলিল। 

আকাশে লাগিছে ঢেউ, স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ, 
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল ॥ 

ডুবিল যে নাগলোক, নরলোক স্বুরলোক, 
গোলোক ভরিল প্রেম-বন্যা । 

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ হাঁসে কেহ ধায়, 


বিশেষ ধরণী হৈল ধন্যা ॥৮ 
শ্রীপদকল্পতরু | 


শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু হরিনাম বিভরণ সময় জীবগণকে যে নুমধুর 
উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীনবন্ীপ-ধাম-প্রচারিণী 
সভার কার্ধ্যপতি, বিশুদ্ধতক্তি-গ্রন্থ প্রণেতা "সজ্জনতোষণী” পত্রিকার 
সম্পাদক বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ, 
এম, আর, এ, এস, মহোদয়ের রচিত নিম্নলিখিত গানটার ভাব 
মনে রাখিয়া আমাদের সর্ধদা হরিনাম কীর্তন করা কর্তব্য । 


নগর কীর্তন । 


গায় গোরা মধুর স্বরে; 

হরেক হরেকৃষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

. হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥” 
২ 


জীত্রীহরিনামামৃত। 


গৃহে থাক বনে থাক, 
সদা হরি বলে ডাক, 
হৃখে দুঃখে ভুল নাক, 

ব্দনে হরিনাম কররে । 
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে 
আছ মিছ! কাজ লয়ে, 
এখন চেতন পেয়ে, 

রাধামাধব নাম বলরে ॥ 
জীবন হইল শেষ, 
না ভজিলাম হৃষীকেশ, 
ভক্তিবিনোদ উপদেশ, 
একবার নামরসে মাতরে ॥ 

একবার ভাব মনে, 
আশা বশে ভ্রমি হেখা, 
পাবে কি সুখ জীবনে ; 
কে তুমি কোথায় ছিলে, 
কি কারণে হেখা এলে, 
কিবা কাজ করে গেলে, 

যাবে কোথা! শরীর পতনে । 
কেন সুখ দুঃখ ভয়, 

ংতা। মমতাময়, 

ভূচ্ছ জয় পরাজয়, 

ক্রোধ হিংসা ছেহ অন্যুজনে ॥ 


প্শ্রীহরিনামামৃত। ১৫ 





ভকতিবিনোদ কয়, 
করি গোরা পদীশ্রয়, 
চিানন্দ রসময়, 

হও রাঁধাকৃষ্ণ নাম গানে ॥ 
যাধাকৃষঃ বল বল বলরে সবাই, 
এই শিক্ষা দিয়া সব নদীয়া, 
ফিরচে নেচে গৌর-নিতাই, 
মায়! বশে যাচ্ছ ভেসে, 
খাচ্ছহাবু ডাবু ভাই, 
জীব কৃষ্দাস, এ বিশ্বাস, 

করলে ত আর দুঃখ নাই ॥ 
কৃষ্ণ বলবে যবে, পুলক হবে, 
বঝরবে আঁখি বলি তাই, 
রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, 
এইমাত্র ভিক্ষা! চাই, 
যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ, 

বলে বখন ও নাম গাই | 





শ্রীত্রীহরিনাম ও হরি অভেদ। 


ঈ্রাহরিনাম সাধন, কীর্তন, শ্রবণ ও জপ করিবার পূর্বে 
ইউ্ীহরিনা্ কি বস্ত্র তাহ! বিশুদ্-নাম-পরারণ ভক্তবৃন্দের জানির| 


১৬ শ্রীপ্রীহরিনামামূত | 
ওয়া একান্ত কর্তব্য । ই্রশ্রীহরিনাম ও শ্ীপ্রীহরি এফ | ইহাতে 


কোন সন্দেহ নাই । শ্রীশ্রীহরিনাম পরায়ণ! মহা বৈষ্ণবী শ্রীমতী 
বিছ্যল্লতা দেবী বলিয়াছেন 


“চিন্ময় কৃষেের নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, 
প্রকাশিয়া আনন্দ বিলায়। 
রূপ গুণ প্রকাশিয়া। লীলা মধ্যে যায় লৈয়া, 
নব নব মাধুর্যে ডুবায় ॥ 
কৃষ্ণনাম সাধ্য সার, গন্য সাঁধা নাহি আর, 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাম চিন্তামণি। 
এ হেন অপূর্বব নাম, মদনমোহন শ্যাম, 
নামরূপে কৃষ্ণ গুণমণি &৮ 
সজ্জনতোষণী ১১ বর্ষ । 


আলালদাস বাবাজী বলিয়াছেন ২-- 


নামে ভগবানে হয় একই সমান । 
তথাপিও নাম শীত্ব-করে ফল দান ॥ 
শ্রীভক্তমালগ্রন্থ । 


পরম ভাগবত শ্রীলৌচনদীস বলিয়াছেন ৫__ 
আপনি ঠাকুর নামরূপী ভগবান । 
কলিকালে সর্ববশক্তিময় হরিনাম ॥ 


শ্রীচৈতগ্থামগল । 


শ্ীশ্রীহরিনামাধৃত। ১৭ 


ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন £_- 
হরিনাম চিন্তামণি চিদ্রস স্বরূপ । 
পূর্ণ জড়াতীত নিত্য কৃষ্ণ নিজরূপ ॥ 
শ্রীতন রহস্ত | 
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন £- 
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার । 
নাঁম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥ 
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত । 


জ্বীলালদাঁস বাঁবাজী বলিয়াছেন £-_ 
কুষ্ণনাম চিন্তামণি সর্বব ফলদাঁতা | 
পূর্ণ চৈতন্য রস কৃষ্ণেে অভিন্নতা ॥ 
নিত্য মুক্ত নিগুণ পরাৎপর বিভু। 
নাম নামী অভেদ ত্রিজগতে প্রভু ॥ 
কৃষ্ণ তুল্য কৃষ্ণচনীম কৃষ্ণ শক্তি যত। 
অপ্রীকৃত সর্বব শক্তি নীমেতে অর্পিত ॥ 
শ্রীভক্তমালগ্রস্থ |. 


নান চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্ রসবিগ্রহঃ | 
পুর্ণগুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নাত্মা নামনামিনঃ ॥ 
পদ্মুপুরাঁণ | 
নাম চিন্তামণি, নামই স্বয়ং আীকুষ্, শ্রীকৃষ্ণ যেমন, চৈতন্য রস- 
বিগ্রহ এই শ্রীশ্রীহরিনামও সেই প্রকার চৈতন্য রসের বারা 


১৮ জশ্রীহরিলামামূত । 





গঠিত ; শ্রীকুষ্ণ যেমন পুর্ণশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত শ্রপ্রীহরিনামও সেই 
প্রকার পূর্ণশুদ্ধ ও নিত্যমুক্) সুতরাং নাম ও নামীতে কোন 
প্রভেদ নাই। 

জীশ্রীহরিনামই এবি যুগলমৃন্তি। যথা অথর্ধবেদোক্ত 
শ্রীত্রীহরিনাম মন্ত্রবাজ-_ 


“হরেকৃ্ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥” 
অগ্নি পুরাণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও শ্রীরাধাতন্ত্। 


নীমার্থ যথা £-_ 
শ্রীগোপাল গুরুধৃত স্বরূপ সিদ্ধান্ত বাক্যং। 
বিজ্ঞাপ্য ভগবন্তন্বং চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহম্‌ | 
হরত্য বি্ভাতৎকার্য মতোহরিরিতিস্মৃতঃ | 
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণীহলাদস্বরূপিণী | 
অতো হরেত্যনে নৈব শ্রীরাঁধা পরিকীর্তিতা ! 
আনন্দৈক স্তুখস্বামী শ্যাম কমললোচনঃ | 
গোকুলানন্দনোনন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ জষ্যতে ॥ 
বৈদত্বী সারসর্ববস্বং মুর্তি লীলাধিদৈবতম্‌। 
রাধিকা রময়ন্লিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ 

শ্রশ্রীহরিনামার্থ নির্ণয় । 


গৃহস্থ বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
ভক্তিবিনোদ মহোদয় গ্রণীত এই শ্রোকের পদ্ানুবাদ £-_- 


শ্রশ্রীহরিনামামৃত | . ১৯ 


চিদ ঘন আনন্দরূপ শ্রীভগবান। 
নামরূপে অবতার এইত প্রমাণ ॥ 
অবিদ্যা হরণ কার্য্য হৈতে নাম হরি । 
অতএব হরেকৃষ্ণ নামে যায় তরি ॥ 
কৃষ্ণাহলাদ স্বরূপিণী শ্রীরাধা আমার । 
কৃষ্ণ মন হরে তাই হরা নাম তার ॥ 
রাধাকৃ্ণ শব্দে শ্রীসচ্চিদানন্নরূপ | 
হরেকৃষণ শব্দ রাঁধাকৃষ্ণের স্বরূপ ॥ 
আনন্দন্গরূপ রাধা তাঁর নিত্য স্বামী । 
কমললোচন শ্যাম রাঁধানন্দকামী ॥ 
গোকুল আনন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ । 
রাধা সঙ্গে স্থখাস্বাদ সর্বদা সতৃষ্ণ ॥ 
বৈদগ্যসীর সর্বস্ব মূত্ত লীলেশ্বর। 
প্রীরাধারমণ রাম নাম অতঃপর ॥ 
হরেকৃ্ণ মহামন্ত্র শ্রীযুগল নাম। 
যুগল লীলার চিন্তা কর অবিরাম ॥ 


শ্রীতজনরহস্ত । 
নাঘাপরাপ পরিত্যাগ করিয়া ন্ধাপূর্ক শ্রীঙ্গীরাধা কৃষ্ণের 


যুগল নামের সাধন ব্যতীত এই ভব সমুদ্র উদ্ধীরের নিমিত্ত জীব- 
গণের অন্থ কোন উপায় নাই। 


২৪ শ্রত্রীহরিনামামূত | 


দরশবিধ নামাঁপরাধের লক্ষণ ৷ 
দশ প্রকার নামাপরাধ* পরিত্যাগ করিয়া এঁকাস্তিক 


শ্রদ্ধার সহিত পরম করুণীময় শ্রীস্রীহরিনাম কীর্তন ব্যতীত 
এই স্থছুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য জীবগণের 
অন্য কোন উপায় নীই। দান, যজ্ঞ, তপস্যা প্রস্তুতি 
কিছুই শ্রীশ্রীহরিনামের সহত্রীংশের একাংশেরও তুল্য 


«* দশ প্রকার নামাপরাধ যথা £-- 
সতাং নিন্নানাক্নঃ পরমমপরাধং বিতম্ুতে 
ঘতঃখ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগরিহাম্‌। 
শিবস্ত শ্রী বিষ্কোর্ধ ইহ গুণ নামাদিমমলং 
ধিয়া ভিন্নং পশ্তেৎ স খলু হরিনামাহিতক রঃ ॥ 
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশান্ত্র নিন্দনং 
তথার্থ বাদে! হরি নাস্ি কলপনম্‌। 
নায়োবলাদ্‌ যস্য হি পাপ বুদ্ধি 
বিদ্যতে তস্য যমৈর্িশুদ্ধিঃ ॥ 
ধর্ম ব্রত ত্যাগ ছুতাদি সর্বব, 
শুভক্রিয়! সাম্যমপি প্রমাদঃ | 
অশ্রদ্দধধানে বিমুখেইপ্যশূর্থতি 
যশ্চোঁপদেশঃ শিব নামাপরাধঃ | 
শ্রুতেইপি নাম মাহাত্ম্য যঃ প্রীতি রহিতোই্ধম। 
আঅহং মমেতি পরম: সোপিনায়্যপরাধরং ॥ 
প্পপুরাণ। 


শরীপ্রীহরিনানীমূত। ২১ 


মহে। জীবের দেহে নামাপরাধ থাকিতে কখনও নামরূপী 
ভগবানের কৃপা হয় না; দৈবাত ভগব্দনুগ্রহে ধাহারা 
অপার ভবসমূদ্র পার হইয়া গিয়াছেন তীহাঁদের হ্যায় ভাগ্য- 
বানগণের সহিত কখন আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জীবের 
ভুলনা হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন 
গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন _- 


“সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে । 
নদীর প্রবাহে ষেন কান্ঠ লাগে তীরে ॥৮ 
শ্ীপ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত। 


“কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব” একমাত্র ভগবানই আমাদিগের 
প্রভু, আমরা তাহার দাঁস, ক্ষুদ্রীদপি ক্ষুদ্র জীব ; তৃণাপেক্ষা 
শৃনীচ ও বৃক্ষাপেক্ষা! সহিষণ হইয়। সর্বদা শ্রীহরির নাম কীর্তন 
করা কর্তব্য । “আমি সাধু” ইহা জগতের লোৌকদ্রিগকে 
জানাইবার জন্য “নেড়া হরিদাসের ন্যায়' মালা তিলক ধারণ 
করিয়া (বিশ্ববর্ণক ছল্স বৈরাগীর বেশে ) হরিনাম কীর্তন 
করিলে তাহাতে কখনও প্রেম লাভ হয় নাঁ। যথা £- 


অভ্যাসিয়া অশ্রম্পাঁত, লন্ষ বম্প অকল্যাণ, 
মুচ্ছণ প্রায় থাঁকহ পড়িয়া । 

এলোক বঞ্চিতে রঙ্গ,  গুচারিয়া অসশ সঙ্গ, 
হাঁ মিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া] ॥ 


২২ জীপ্রীহরিনামামূত | 
প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল অনুরক্তি, 
গুদ্ধ প্রেম কেমনে মিলিবে। 
দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি, 
কৃপা হ'লে স্ুপ্রেম পাইবে ॥ 
কল্যাণ-কলপেতরু । 


নামাপরাধ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্ধে অপরাধ কন 
গ্রকার ও কি কি? তাহা আমাদিগের জানিয়া লওয়। 
কর্তব্য। পদ্মপুরাণ, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীহরি- 
ভক্তি-তরঙ্গিণী প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে দশ প্রকার নীমাপ- 
রাঁধের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যশিক্ষান্বতে ভক্তিবিনোদ- 
ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন £__ 

১। সাধুনিন্দা। 

২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করা । 

৩। গুর্বববজ্ঞা । 

8। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র নিন্দা । 

৫। হুরিনামের মহিমাকে প্রশংসা মাত্র বলিয়! জ্ঞান । 

৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা । 

৭। হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি । 

৮। ন্তন্তান্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা 
জ্ঞান করণ । 

৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনীমৌপদেশ করণ । 


জীপ্রীহরিনামামৃত। ২৩ 
১০ । নামের মহিমা শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অক্রীতি 
(১) প্রথম অপরাধ বিচার। 

সাধুনিন্দা বলিতে কেহই কেবল নিজ কর্তৃক সঙ্জন- 
গণের নিন্দা করা বুঝিবেন না; অন্যলোক কর্তৃক সাধু- 
নিন্দ। শ্রবণ করাও মহা পাঁপ বলিয়া পরিগণিত | যথা £- 

নিন্দাং ভাগবতঃ শৃণুং স্তৎ পরস্ত জনম্তবা। 
ততো না পেতিযঃ সোহপি যাত্যধঃ হকৃতাচ্চযতঃ ॥ 


যে ব্যক্তি ভগবন্নিন্দা অথবা ভক্তের নিন্দ। শ্রবণ করিয়া 
সে স্থান পরিত্যাগ করতঃ অন্য স্থানে গমন না করে, সে 
ব্যক্তি পুণ্যহীন হইয়! নিশ্চয়ই অধঃগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
কতরাং অসমর্থ হইলে কর্ণে অঙ্গুলী দিয় নিন্দাস্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবে । সমর্থ হইলে-- 
ছিন্দ্যৎ প্রসহা রুষতী মস্তাং প্রভূশ্চে 
জিহবা মসুনপিততে। বিস্বজেৎ সধশ্্ন ॥ 
শ্রীমন্তাগবত । 
নিন্দীকারী ব্যক্তির জিহ্বা ছেদন করা কর্তৃধ্য । যি 
নিন্দান্থান পরিত্যাগ করিতে কিন্বা নিন্দাকারীর জিহবা 
ছেদন করিতে অসমর্থ হয়, তবে নিজের জীবন পরিত্যাগ 
করিবে । সাধুর নিন্দা! করায় শ্রীশ্রীহরির নিন্দা করা হয়, 
ভগবান কখনও ভক্তের নিন্দা সহা করিতে পারেন না। 
ভক্ত ও ভগবান এক | ভগবান শ্রীমুখে বলিরাছেন ৫ 


২৪ শ্ীশ্রীহরিনামামৃত। 


সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধুনা হুদয়ন্তহং | 
মদন্যতে নজানন্তি নাহং তেভ্য মনাগপি ॥ 
শ্রামতাগবত । 


ভতক্তগণ আমার হৃদয় এবং আমিও -ভক্তগণের হৃদয়, 
আমার ভক্তগণ কখনও আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও 
জানেনা, আমিও আমার ভক্তগণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও 
জানিনা । 
ভগবান বলিয়াছেন -- 
“ভক্তের হাতে প্রেমের ডুরি, 
যে দিক ফিরায় সেই দিক ফিরি ॥” 
এই জন্যই ভগবান বলিরাজার দ্বারে দ্বারী ছিলেন : 
সুতরাং কখনও ভক্তের নিন্দা করিবে না। পরম ভাগবত 
প্রীহরিদাসঠাকুরের নিন্দা করিয়া হরি-নদী গ্রাম নিবাসী 
কোন এক ছুর্জন ছিজের মহ! ছুর্থ(ত হইয়াছিল যথা £-- 
“হরি-নদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুজ্জন। 
হরিদাস দেখি ক্রোধে বৌলয়ে বচন ॥ 
সে বিপ্রাধমের কথ দিবস থাকিয়া । 
বসন্তে নাসিক! তার পড়িল খসিয়! ॥ 
হরিদীস ঠাকুরের করিলেক যেন। 
কৃষ্ণ তাহার শান্তি করিলেক তেন: ॥ 
শ্ীচৈতন্ত তাগব্ত। 





্রীশ্রীহরিনামামৃত | ২৫ 


শ্রীশ্রীহরিদাসঠাকুর টাদপুর বলরামাচার্য্যের গৃহে অব- 

স্থিতি কালে এক দিবস হিরপ্য গোবদ্ধন মন্তুমদীরের সভায় 
শ্রীশ্রীহরিনাম তন্ব লইয়া! শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবত্তরঁ নামক এফ 
জন আরিন্দা ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীহরিদাসঠীকুরের তর্কবিতর্ক 
ভওয়ায়, গোপালচন্দ্র চক্রবস্তাঁহিরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন £- 

বিপ্র কহে “নামাভাসে যদি মুক্তি হয় । 

তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥ 

হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয় । 

তবে আমার নাক কাটি এই স্তুনিশ্চয় ॥ 

শুনি সভাসদ্‌ উঠে করি হাহাকার । 

মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ 

হরিদীসঠীকুরে তুই কৈলি অপমান । 

সর্ববনীশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥ 

শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা । 

মজুমদার সেই বিঞ্রে আশীর্বাদ কৈলা ॥ 

সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে । 

. হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে ॥ 

তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ । 

তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥ 

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ব । 

কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তব ॥ 

যাহ ঘর কৃষ্ণ করুন কুশল সবার । 

আমার সম্বন্ধে হুঃখ না হউক কার ॥ 


৩ 


২৬ শশ্রীহরিনামামত । 
তবে সে হিরণ্যদাস নিজ ঘরে আইলা! । 
সেই ব্রাঙ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈলা ॥ 
তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল। 
অতি উচ্চ নাস। তার গলিয়া পড়িল ॥ 
চম্পক কলি সব হস্ত পদাক্্রলি। 
কৌকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি ॥ 
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমণকার । 
হরিদাস প্রশংসি তারে করেন নমস্কার ॥ 
তক্ত স্বভাব অজ্ঞ দোষ ক্ষমা করে । 
রুষ স্বভাব ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে ॥ 
যদ্যপি হরিদাঁস বিপ্রের দোষ না লইল । 
তথাপি ঈশ্বর ভারে ফল ভূগ্াইল ॥ 
শ্রীঞ্ীচৈতন্যচরিতামুত | 
উমাঁপতি শঙ্করের নিন্দা করিয়া প্রজাপতি দক্ষরান্ত 
মঙ্গাদ্রগতি ও ছাগমু€্চ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । বৈষ্ুবজনকে 
নিন্দা করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না ; 
আবারভদ্র গোস্বামী বলিয়াছেন ১ 
বৈষ্ণব হেলন পাঁপ তরিতে নারিল । 
মহামুনি দুর্ববাশারে চক্রেতে দহিল ॥ 
ক্ষুদ্র জীব হয়ে করে বৈষ্ণব হেলন। 
কার শক্তি আছে তারে রক্ষে কোনজন ॥ 
বৃহ পাষগুদলন। 
নিন্দাকুর্ববস্তি যে মৃঢাঃ বৈষ্ঞবানাং মহাত্মনম্‌। 
পতন্তি পিতৃভিঃ সাদ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে ॥ 


শ্রীপ্রীহরিনামামৃত। ২৭ 


০০ টি চি রি পে রঃ ১০০০০ 9 রি রঃ পপ পসরা পপ এসপ-৭ ০২. ০৯ পাপ 


যে ব্যক্তি মহাত্ৰী বৈষ্বগণের নিন্দা করে সে পিতৃ- 
গণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে নিপতিত হয় । 
বৈষুবেতে যেইজন জাতিবুদ্ধি করে । 
সেজন নারকী মজে দুঃখের সাগরে ॥ 
বৈষ্বেরে নীচজাতি করিয়া মানয়। 
নিশ্চয় যে সেইজন নরক ভূপ্তয় ॥ 
শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ । 
শুদ্রং বাঁ ভগবন্তত্তং নিষাদং শ্বপচং তথা । . 
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স জাতি নরকং ফ্ুবম্‌ ॥ 
ইতিহাস সমুচ্চয় । 
যে ব্যক্তি ভগবন্তস্তকে শুত্র, নিষাদ বা শ্রপচ ইত্যাদি 
নীচজাতি বলিয়া জ্ঞান করে, অথবা সামান্ত শুদ্রাদির ্ঠায় 
জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়! থাকে । 
আয়ুশ্রেয়ান্‌ যশোধন্মং লোৌকানাশীষ মেবচ । 
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ববাণি পুংযৌমহদতিক্রমঃ ॥ 
শ্রীমন্ভাগবত । 
মহদতিক্রম করিলে অর্থাৎ সঙ্জনগণের মধ্যাদা ভঙ্গ 
করিয়া কোন প্রকার বাক্য বলিলে, মানবের আয়ু, শর, 
যশ, ধণ্্ম ও পরকালের গতি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায় । 
মহতের পদরজে অভিষিক্ত না হওয়। পধ্যস্ত তপস্তা!, গুধা 
বাঁ অগ্রি প্রভৃতির উপাসন!। দ্বারা কোন প্রকার ফল লাভ হয় 
না। জড় ভারত বলিয়াছেন £-- 
রহুগণৈতত্তপসা ন যাঁতি 
নচেজ্যয়! নির্ববপণাদ্‌ গৃহাদ্া । 


২৮ জীঞ্ীহবিনামাধূর্ত | 


ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্য 
বিনামহণ্পাদরজোহভিষেকম্‌ ॥ 





শ্রীমন্তাগবত | 
হে রহুগণ ! এই ভগব শব্দ বাচ্য তন, “ছন্দসা” 
অর্থাত ব্র্গচরয্যদ্বারা “গৃহা” অর্থাৎ গাহস্থ্য ধণ্মদ্বারা “তপস্থয।” 
অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধন্মের দ্বারা “নির্ববপণাৎ” অর্থাৎ দন্ন্যাস 
দ্বারা এবং জলাগ্নি সুধ্যাদির পুঁজাদ্বারা লাভ হয় না, 
কেবল ভক্ত পদরজৌভিষেকদ্বারাই তাহা পাওয়া যাঁয়। 
ভক্তচুড়ামণি প্রহলাদ তাহার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যক শিপুকে 
বলিয়াছিলেন £-- 
নৈষাংমতিস্তীব ছুরুক্রমাজ্বিং | 
স্পৃশত্যনর্থাপগমোধদর্থঃ ॥ 
মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং । 
নিক্ষিঞ্চনানাং ন বুণীত যাব ॥ 


শ্রীমন্তাগবত | 
হে পিতঃ! মানবগণ যে পধ্যন্ত নিক্ষিঞ্চন ভগবস্তুক্ত- 
বুন্দের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সে পধ্যন্থ 
তাহাদের মতি কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রীপাদপন্স স্পর্শ করিতে 
সক্ষম হয় না। 


অতএব কখনও ভগবদ্তক্কের নিন্দা না করিয়! বিশুদ্ধ বৈষ্ণব 
বা! ভক্তের পুজ1 করিবে। 


জীত্রীহরিনামাম্ৃত। হু 


পেস শী পিপিপি 
পপ পপ শশা শপ 
সপে 


€২) দ্বিতীয় অপরাধ বিচার । 


শিবাদি দেবগণকে কখনও ভগবান্‌ হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিবে 
না। বথা 2 
শিব এব হরি সাক্ষাদ্ধরিরেব শিবন্বয়ম্‌। 
বৃহন্নারদীয় পুরাণ । 
“শিবই শ্রীহরি স্বব্প ; এবং শ্রীতরিই শিব স্বরূপ |, 
মহাদেব পার্ধতীকে বলিয়াছেন £-_ 
ত্রয়োদেবা এক শৃত্তি ব্রহ্মা বিষুঃ মহেশ্বরঃ | 
সান সঙ্কলিনীন্ত্র। 
ব্রঙ্গা, বিষুণ ও মহেশ্বর, এই দেবতাত্রয়ই একমুন্ : 
শর্থা এক ভগব্দু শক্তির বলেই কার্য করেন, কন 
ঈশ্মর বলিয়া বিষুর ব্যতীত কাভাকেও মনে করিতে হইবে 
না। নে বাক্তি তাহাদিগকে পৃথক পৃথক দেবত। ঝবলিফ। 
মনে করেন, সে ব্যক্তি নিতান্ত নরাধম । 
মহামুনি বেদব্যাস ভ্রম বশতঃ এক দিবন শিব সন্নিধানে বিযা 
শীহীহবি হইতে “হর”কে ভিন্ন বলিরাছিলেন, তথন মহাইৈষ্ঞব 
দেন ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিষা “ভর্খসিবা ব্যাসেরে কন 
জ্জন গঞ্জন ?-- 
“হরি হর ছুই মোরা অভেদ শরীর । 
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ 
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ । 
কি মন্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ ॥” 
অন্ধদানঙগল । 


ীশ্রীহরিনামামূত্ত। 


দক্ষরাজ কর্তৃক শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া ভগন্বতী বলিগ্গা 
ছিলেন ১ 

ষদ্ৰাক্ষরং নাম গিরে রিতং নৃণাঁং 

সক প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি ত। 

পবিত্র কীন্ডিং তমলঙঘ্য শীসনং 

ভবানহোদেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥ 


শ্রীমস্ভাগবত । 
ঠে পিতঃ! যাহার দ্বিমক্ষর স্তুতি “শিন” নান ভাসা 


একবাব মাত্র বাক্যদ্বার! উচ্চারিত হইবে 


শট মন্ত্রলোেণ বাশি বাশি 
প'প বিনাশ হইয়া যায়, সেই পরি কীর্তি শিককে। আযাবধু 


৬ইতে স্বত্ব জ্ঞানে নিন্দা কাঁরতেছেন, মানি সাঙ্গ 
স্যবীপ | 


কলি পাবনাবতার জশ্রীতৈতগ্ঠ মহাপ্রত একদিনস 
হক্রবুনদুক বূলিয়াছিলেন 2 


শিবের গৌরব বুঝীযষেন গৌরচন্দর । 

এতেক শঙ্কর প্রিয় যত ভক্তবুন্দ ॥ 

না মানে চৈতন্য পথ বোলয় বৈষঃব 

শিবের অমান্য করে ব্য তার সব ॥ 
স্থীনান্তরে-_- 


সকৃত যে জন বৌলে শিব হেন নাম। 
সেহো৷ কোন প্রসঙ্গে না জানে তব ভান । 
সেইক্ষণে সর্বব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়। 
বেদশান্ত্র ভাগবতে এই তৰ কয় ॥ 


শ্রী্রীহরিনামামৃত। ৩১ 





হেন শিব নাম শুনি যার ছুঃখ হয় । 

সেই জন অমঙ্গল সমুদ্রে ভাসয় ॥ 

শ্রীবননে কৃষ্ণচন্দ্র বৌলেন আপনে । 

শিব যে না পুজে সে বা মোরে পুজে কেনে | 
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার । 
কেমতে বা মোরে ভূক্তি হহবে তাহাব ॥ 


গ্ীটৈও ত্য) ভাবত | 
ভগবান স্গরং শ্রীমুখে বলিয়ীছেন ই 


কগং বা ময়িভক্তিং 
সলভতাং পাপ পুরুষ । 
যো মদীয়ং প্ররং ভক্তং 
শিবং সম্পুজয়েননহি ॥ 
শীমদ্ভুগব্ত | 
যে ব্যক্তি আমার পরম ভক্ত মহাবৈষুব শ্রীশিবের সম।ক 
জন নাঁ কবেন, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ অমঙ্গণন্মকপ , সভবাং সে 
|. প্রানে ামাতে ভক্তিলা কবিবে। ্রীরুপ্ অজ্ছুনকে 
গণ্য [দেন শু 
(বইপান্য দেবত| ভক্তা যজন্তে আদ্ধয়াপ্সিতাও | 
তে৬পি মামেব কোন্তেয় । যজন্তাবিধিপুর্বকম ॥ 
ান্তি দেবব্রত দেবান্‌ পিতুন্‌ যান্থি পিভব্রতাঃ 
ভতানি যান্তি ভূতেজা। যান্তি মদ যাজিনোহপিমী* ॥ 
অহং হি সর্বব যজ্জঞানাং ভোক্তা চ গ্রভুরেব চ। 
নতু মীমভিজানন্তি তন্বে নাতশ্চযবন্তিতে ॥ 
শ্রীমস্তগবদসীতা | 


৩২ শ্শ্রীহরিনামামৃত | 


স্পা পিপি পিপিপি শশী পিসী 


হে কৌন্তেয়! ধাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক অহ্ঠ দেবতার পৃ! 
করেন, তাহারা অজ্ঞান বশতঃ আমারই পুজা করিয়া থাকেন । 
যিনি যে দেবতার পূজ। করেন মরণান্তে তিনি সেই দেবতাকে 
লাভ করিয়া থাকেন। ধিনি ভূতগণের পুজা করিয়৷ থাকেন, 
তিনি ভূতগণকে এবং যিনি আমার পুজা করেন তিনি আমাকে 
লাভ করিয়া থাকেন। আমি সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা 
ইহা জানিতে না পারিয়া জীবগণ পুনরাবৃত্তি ( বা পুনজ্জন্ম ) লাভ 
করিয়া থাকে । 
আব্রঙ্গ ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাঁবরভিনোহচ্ুন। 
মানুপেত্যত কৌন্তেয় পুনঙ্জন্ম ন বিদ্যুতে 
আমস্গবদ্গী ভা । 
হে কোন্তের! ব্রহ্মলোকাদি যাবতীব লোকনিবাসাগণের 
পুনরাবর্কন লাভ হইযা থাকে, কিন্ত আনার ভক্তগণের কথন 
পুনজ্জন্ম হয় না। 
শান্সে যে শ্রীশ্রীহবি ভিন্ন অন্যান্য দেবদেবীৰ উপাসনার িষষ 
বর্ণিত আছে; আমবা তাহাব মন্ম ঝুঁকিতে না পাবিয়া অনান্য 
দের দেবীকে নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্ত ইহ! আমাদের ল্রীস্- 
মূলক ১ কেননা 
“অন্য দেব অন্য শাস্স নিন্দা না করিবে 1” 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত | 
সদাশিব নানাবিধ পুজা পদ্ধতির বিষয় আলোচন। করিযা পরে 
পার্ধতীকে বলিরাছিলেন £- 
অতো বনুবিধং কম্মং কথিতং সাধনাশ্বতম্‌। 
প্রবুত্তয়েহল্ল বোধানাং ছুশ্চেষ্টিত নিবুন্থয়ে ॥ 
মহানির্ববাণ তন্ত্র চতুর্দাশ উল্লাস। 


শ্রীপ্রীহরিনামাুত । ৩৩ 


হে পারবতি! তোমার নিকট ফে সাধনান্বিত বহুবিধ কম্মের 
কথা বলা হইয়াছে; ইহা কেবল অল্প বুদ্ধি লৌকদিগকে শ্রীভগ- 
বানের সেবার প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য এবং পাপাশক্তি নিবৃত্তির 
নিমিস্ত। অতএব কখনও শিবাদি দেবতাগণের পিন্দা করিবে ন!। 
স্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন £- 
মন্তক্ত শঙ্করদেষা মদ্দেষী শঙ্কর প্রিয়ঃ। 
উভোৌ চ নরকে যাঁতা যাঁবদাভুত সংপ্লবম্‌ ॥ 
স এব রসনাহীনঃ কুস্তীর জাঁয়তে জলে ॥ 
আমার ভক্ত যদি শঙ্করকে এবং শঙ্করের ভক্ত যদি 
আমাকে নিন্দা করে তাহ! হইলে তাহারা উভয়ই মহাপ্রলয় 
কাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, পরে রসনাবিহীন 
হইয়া নক্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ চিরদিন জলের মধ্যে 
বাস করিবে । 
শিব-শক্তি উপাসক মহারাজ রবীন্দ্রনারারণ রায়কে জনৈক 
বৈষ্ব বিয়াছিলেন £- 
বিষণ বিনে শিব যে পৃথক্‌ নামন্তব্য | 
বির অংশাংশ বলি মানিতে কর্তব্য ॥ 
অথবা হরির ভক্ত সর্বৰ শ্রেষ্ঠতম । 
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক যাহা সম ॥ 
শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ । 
বৈষ্ণব সভা-বিভূষণ শ্রীমদ্তক্তিবিনোদ্দ ঠাকুর মহোদয় 
বলিয়াছেন £-- 
“শিবাদি দেবতীগণের ভগবান্‌ হইতে ভিন্ন সব্বা নাই। 
শিবাদি দেবতাকে ভগবানের গুণাব্তার অথবা ভগবস্তক্ত বলিয়! 
সম্মান না করিলে কখনও ভেদজ্ঞান থাকেনা,» 


৩৪ শ্রীশ্ীহরিনামাধৃত্ত। 
(৩) তৃতীয় অপরাধ বিচার । 


“গ$রোরবজ্ঞা” বলিতে কেবল মাত্র মন্ত্রদীতা প্রীত্রীগুরু- 
দেবকে অবজ্ঞা করা বুঝিবেন না ; দীক্ষাগুরু, শিক্ষাপ্ডরু, 
মাতাপিতা, মাতুল, শ্বশুর প্রভৃতি গুরুগণকেই বুঝিতে 
হইবে । কখনও গুরুগণের অসম্মান করিবে না । যথা £_- 

একমপ্যক্ষরং বস্তু গুরু শিষ্যে নিবেদয়েত। 
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্‌ দ্রব্যং যদ্দস্বাহানৃণীভবেত ॥ 
একাক্ষরং প্রদাতারং যো গুরু নাভি মন্যতে | 
শুনাং যোনি শতং গত্বা চাগুালেষপি জায়তে ॥ 
অত্রি সংহিতা । 
যদি গুরুদেব শিষ্কে কেবল মাত্র একটী অক্ষরও 
শিখাইয়! থাকেন, তথাপিও পৃথিবীতে এমন কোন বস্ 
নাই যে, শিষ্য তাহা গুরুদেবকে প্রদান করিয়া “গুরু- 
দেবের সেই একাক্ষরের” ধণ হইতে মুক্ত হইতে পারে ? 
একাক্ষর প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকেও যে ব্যক্তি সম্মান ন! 
করে সে নরাধম কুকুর জন্ম ভোগ করতঃ পরে চণ্ডাল 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । 

পরম ভাগবন্ত শ্রীনারদ বলিয়াছেন £-_ 

“ত্র ত্র গুরুং পশ্যেণ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ। 

প্রণমেদ্দগুবন্তুমৌ ছিন্নমূল ইবদ্রমঃ ॥ 

যেখানে যেখানে গুরুজনকে দর্শন করিবে, সেই সেই 
স্থানে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া! তাহাকে 
দণুবড প্রণাম করিবে । কিন্থবু_ 





ভ্ীপ্ীহরিলামামৃত। ৃ ৫ 


পাপ্পু াপঞঞ্পজ 


স্ভায়াং যজ্ঞ শালায়াং দেবভায়তনেষপি | 

প্রত্যেকস্ত নমস্কীরং হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম ॥ 

পুণ্য ক্ষেত্রে পুণ্য তীর্থে স্বাধ্যায় সময়ে তথা । 

প্রত্যেকন্ত্র নমক্ষারং হস্তি পুণাং পুরাকৃতম ॥ 
বৃহন্নারদীয় পুরাণ । 
সভায়, যজ্ঞশালায়, দেবতা মন্দিরে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক্‌ 
পুথকৃরূপে নমস্কার করিলে পূর্বরূত পুণ্য বিনষ্ট হয়? এবং 
পুণাক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে ও বেদাধ্যয়ন কালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
পথক্‌ পৃথক নমস্কার করিলে পুর্বসঞ্চিত পুণ্য ধবংস হয়। অতএব 
কখনও উল্লিখিত স্থানে বসিয়া পৃথকৃভাবে নমস্কার করিবে ন1। 


মাতুঃপিতুঃ কনীয়াংসং ম নমেত বয়সাধিকঃ | 
প্রনমেচ্চ গুরোপত্তিং জাতজায়। বিমাতরম্‌ ॥ 
খ্শুরশ্চেৎ কনীয়াশ্চ খুল্লতাঁতশ্চ মাতুলঃ । 
নমক্কীরং ন কুর্বিবিত অভূর্থান গরীয়সঃ ॥ 

ইতি স্যৃতি | 


জননী, জনক ও শ্রীগুরুদেব ভিন্ন অন্যকে এমন কি 
মাতা, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নিগণও অপেক্ষাকৃত অল্প 
বয়স্ক হইলে তাহাদিগকে প্রণাম করিবে না| কিন্তু বিমাতা! 
ও জ্যেষ্ঠজাতার পত্তি বসে কনিষ্ত হইলেও তাহাদিগকে 
প্রণাম করিবে। ভাধ্যার জ্যোষ্ট সহোদর কিন্বা শ্বশুর 
শ্বাশুড়ী, ৰয়লে ছোট হইলে তাহাদিগকে প্রণাম না করিয়া 
কেবলমাত্র সম্মান জন্তা অভ্যু্গান করিবে। 


৩৬ ভভীহরিনামামৃত 1 


শশুর পিতৃক মাতুল দ্বিজাং কণীয়সাং 
প্রত্যুৎথাঁনমেবাঁভিবাদনম্‌ ॥ 
বিষুসহিতা ; 
শ্বঙ্তর, পিতার জাতা, মাতুল ও পুরোহিত বয়ঃকনিষ্ঠ 
হইলে তাহাদিগকে প্রণাম না করিয়া কেবলমাত্র অভ্যুর্থান 
করা কর্তব্য । 
শ্রীত্রীগুরুদেবকে নিন্দা করা বা গুরুনিন্দ! শ্রবণ করা 
শহাপাপ ? যথা 
গুরোর্ধত্র প্রতিবাদে নিন্দাচাঁপি প্রবর্ততে । 
কণোতত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বাঁ ততোইন্তথা ॥ 
কুর্্মপুরীণ । 
যে স্থানে শ্রীগুরুদেবের প্রতিবাদ বা নিন্দা হয়, শিষ্য 
হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাঁদনপুর্ববক সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া 
অন্যস্থানে গমন করিবে । 
যদি কেহ অসাবধানতাপূর্বক অবৈষ্ণৰ গুরুর নিকট 
দীক্ষিত হ'ন, এবং পরে যদ্রি গুরুদেবের কোন প্রকার দোষ 
দেখিতে পান তাহা হইলে সেই গুরুদেবকে নিন্দা না 
করিয়া 
অবৈষ্ণবে! পদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেগ। 
পুনশ্চ বিধিনা! সম্যক্‌ গৃহিয়া দ্বৈষবাদ্‌গুরোঃ ॥ 
ভ্ীনারদপঞ্চরাত্র ৷ 
অবৈষ্ঞব গুরুর নিকট (বিষুমন্ত্রে) দীক্ষিত হইলে 
শিষ্যকে নরকে গমন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় অবৈষ্ণব 


জীত্ীহরিনামামূত | 


৩২ 


পিপি 





সস পিপি 


পলিশ 


গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ববার বৈষ্ণব(১) গুরুর নিকট 
ভ্ীবিষুঃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। 
মহ[বৈষ্ণব উল ললরাস বাবাজী বলিম্পাছেন 2 
“কিম্বা! আবৈষঃল প্রানে বিষুওনন্্ যদি । 
লইয়| থাকয় কেহ মেহত অবিধি ॥ 
গুনশ্চ বেঞ্ঃব স্থানে গ্রহণ বিধান । 
এই মত হয় সাধু শাক পরমা ॥ 
উপাসনাচন্দ্রামৃত | 
স্ীবিঞু উপাসক শিষ্য, শ্রবিষুও উপামক গুরু ভিন্ন অন 


কাহারও নিকটে বিস্তমন্ধ গ্রহণ করিবেন না। কেনন।-- 


(১) টৈপঃব বলিতে কেহই ছ 
খা মর্কট বৈরাগীগণকে বুঝিবেম না 
গৃহীতবিষুঃদীন্াকে। চক 


দুপণেশী নেডীনেড়ি কর্তীভজা! 
দ্ধ বৈষ্ুশ্রে লক্ষণঞ্টই £ 2. 

পনোনবহ। 

বৈষ্ণবোভিহিতভেোহভিজেরিতরোহ স্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ 


পলপপুরাঁণ। 

যে গৃহস্থ ন্যক্তি শ্রীবিষুমন্ত্রে দীকা! গ্রহণ করিয়াছেন এবং খিনি 
সর্বদা বিষ পুজায় তৎপর, 
অভিহিত করিয়াছেন, 


রী 


পঞণ্ডিতগণ তাভাকেহ বৈষঃব বিয়া 
এতছিন অন্ত বান্তি অবৈষ্ঞন; সুতরাং গে 
হত ঝুলোছন হইলেও তাহার নিকট কথনও শ্রীবিষ্ঃমন্ত্র ৩5৭ 
করিবে না। এ সম্বন্ধে বিস্বুতপে জানিতে চাহিলে মহংনাংগৃহীতত 
শ্রী গুরুতব্বানৃত” পাঠ করুন| গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে ও অনাব 
বোধে এ গুলে অপ্িক লিখিত হইল ন1। 

এ 


৩৮ ্শ্ীহরিনামামূত। 








বিষুভক্তি বিহীনশ্চ ভক্তিহীন ভবেন্নরঃ। 
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত! চ হরৌভক্তি ন বদ্ধতে ॥ 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 


যে ব্যক্তির শ্রীবিষুর প্রতি ভক্তি নাই তাহাকেই ভক্তিহীন 
বলে। এজন্য বিঞ্ুমন্ত্রগ্রহণেচ্ছুক শিষ্য কখনও শৈব বা শাক্তের 
নিকট শ্রীবিষুমন্ত্র গ্রহণ করিবেন না। কেনন! অন্ত উপাসক 
অবৈষ্ণবের নিকট বিষুমন্ত্র গ্রহণ করিলে কখনও তাহাতে 
শ্রুহরিভক্তি বৃদ্ধি হর না । অতএব-- 
শৈব সৌর গাণপত্য শাক্ত শাঙ্কর এব চ। 
বডভয়েচ্চ প্রবত্রেন সর্ববজ্ঞমপি নাস্তিকং ॥ 
দেবীপুরাণ। 


শৈব, সৌর, গাঁণপত্য, শান্ত ও শাঙ্কর, (শ্রীববিষুন্ত্র গ্রহণেচ্ছুক 
শিষ্য ) এই সকল উপামকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! খিষ্ু উপানক 
সদ্‌ গুরুর নিকট বিষুঃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। 


উদাসীনস্ডোদাসীনে বনস্থো। বনবাসিন2 | 
ঘতিনশ্চ যতি প্রোক্তো গুহস্থম্য গুরুগৃহীঃ ॥ 
কুলচুড়ামণি। 


উদাসীন ব্যক্তি উদ্দাসীনকে, বনব।সী বনবাসীকে, যতি যতিকে 
এবং গহস্থ ব্যক্তি শ্রক্কষ্চপরায়ণ সদ্গৃহস্থ ব্যক্তিকেই শ্রীগুরুপুদে 
বরণ করিবেন । 

“ক্ষাগুর ও শিক্ষাগ্তর ভেদে শ্রীগুর ছ্বিবিধ। ধাঁহার 
নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র লাভ হয় তিনি দীক্ষাগ্তরু; বাহার নিকট 


শ্ীত্রীহরিনামামূত | ৩৯ 


ভজন শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষারগ্ডরু | এই উভয় গুরু- 
দেবকেই শিষ্য সমান সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং উভর- 
কেই শ্রীকৃষ্ণ শক্তির প্রকাশ বলিয়া জানিবেন। তীহা- 
দিগকে ভেদজ্ঞীন করিলে শিষ্য অপরাধী হইবেন, কেননা,__ 
“দীক্ষা শিক্ষা! গুরুশ্চৈবচৈকাত্মা চৈক দেহিনং ।৮-_-শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন £__ 
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস। 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ 
প্রীচৈতন্যচরিতামৃত । 
গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া জ্ঞান করিলে নিতান্ত 
অপরাধ হয়; যেহেতু তাহাতে জীবেশ্বরে সমতা জ্ঞানি- 
রূপ মহাঁবিরুদ্ধ মত হয় । শ্রীশ্রীচৈতগ্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন £- 
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম। 
সেইত পাষণ্ড হয় দণ্ডে তারে যম ॥ 


শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত | 
তাই বলি-_ 


“খা! সমুদ্রে বহব স্তরঙ্গা 
স্তথাবয়ং ব্রহ্মণি ভুরি জীবাঃ। 
ভবেৎ তরঙ্গ]! ব কদাচিদব্ধি 
স্তং ব্রহ্ম কম্যান্তকিতাসি জীবঃ ॥ 
তব মুক্তীবলী 
ছে মায়াবাদী জীব! ষে প্রকার সমুদ্রে অনস্ত তরদ আছে, 


৪৪ শ্রীশ্লীহরিনামামু্ত | 


সমুদ্র বলির়। উক্ত হইতে পারে না, তুমি কিরূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর 
বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে? তাৎপর্য এই, সমুদ্র তরঙ্গ 
বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমু্রের জংশ, কিন্তু তর্ঙ্গ কখনও সমুদ্র নয়, 
সেইরূপ চিংকণ জীৰগণ ব্রন্মের অংশ হইলেও জীব কখন ব্রহ্ষ 
বা ঈশ্বর হইতে পারে না। 

শ্রীগুরুদেবকে শ্্রীশ্ীভগবানের প্রকাশবিশেষ অথবা শ্রীভগ- 
বানের শক্তিজ্ঞান করিয়া ভক্তি করিলে কোন প্রকার দোষ 
হইতে পারে না? প্রেমময় শ্রীভগবানই শ্রীগুরুদেবে প্রকটিত 
হইয়! দীক্ষা ও শিক্ষাদান করিতেছেন, শিষ্যের মনে সর্ধদ1 এইভাব 
থাকিলেই মঙ্গল হইবে। 

বাকুড়া, রাইপুর নিবাসী ত্রিপুরা রাজবাড়ীর সভাপপ্তিত 
ভক্তিশান্ত্র বিশারদ ই্ররযুক্ত বৈকুগ্ঠনাথ ভক্তিতত্ব বাচম্পতি মহোদয় 
১৩১০ সনের ১ল!। আশ্বিনের “নিবেদনে” “নামাপরাধ বিচার 
নামক” প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন £-- 

“গুরুকে অবজ্ঞ। করা সম্বন্ধে এই বিচার যে, গুরুকে 
মনুষ্য জ্ঞান করা বে অপরাধ, আবার ভীহাকে ঈশ্বর বা 
প্রাকৃঞ্চ বুদ্ধি করা ততোধিক অপরাধ; গুরুকে শ্ীহরির 
বিশেষ কৃপাপাত্র এবং তদীয় শ্রেষ্ঠ পার্ষদ মনে করিয়। 
সেবা্দি কর্তব্য |” 

শ্ীমন্তক্িবিনোদ ঠাকুর মহোদয় তাহার রচিত শ্রী শ্ীহরি- 
লাম” ও “্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যথা £-_ 

“যাহ! হৈতে ভগবদূ তত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনি 
আচীর্য্যব্ূপি-ভাগবত শ্রেষ্ঠ ; তীহাকে দৃঢ় ভক্তি করিয়া 
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“যে পর্যন্ত সাধকের শ্রীগুরূতে অচলা শ্রদ্ধা না হয়, সে 
পয্যন্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বীস হইবে না; বিশ্বাস 
না হইলে ভজন ক্রিয়াদি ঘটে না অতএব দীক্ষাঞণ্ডক ও 
শিক্ষাপ্ডরু সঞ্লগকেই অচল। শ্রদ্ধা করিবে ।” 


(৪) চতুর্থ অপরাধ বিচার | 


কখনও শাস্ত্র নিন্দা করিবে না) নেদাদি অনস্থু শাস্ত্র ও 
"5 স্মহিশান্ধ। যে সকল শান্ত অধ্যরন করিলে শ্রীশ্রীতগণণ ॥ 
ঢন) যান মেই সকল সৎশান্ত্র নিন্দা করিলেই আতীত নন ,৮ 
“পাপ ছয় । ঘথা 27 
বেদে রামীয়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তপা | 
আদাবন্ডে চ মধ্যে চ হরি সর্বত্র গীয়তে ॥ 
[কবি ৬রাজক্ৃষ্ রাঁধ রচিত এই শ্রোক্ষটীব পন্যালুল:? 8-- 


“কিবা নেদ রানায়ণ পুরাণ ভারত ধন, 
সমুদয় গ্রন্থেরই আদি মধ্য শেষে। | 
হরিনাম সঙ্কীত্তন, হইয়াছে অনুদ্ম:, 


পত্রে পত্রে আছে পুতঃ হরিনাম নিশে ॥” 
কলি ৪58 
জানান ব্যক্তি কখনও শান্্ নিন্দা করিবেন না) পিক: 
বনু শাস্প কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বজ্জিবে।” 
শ্রীচৈতম্যচরিতামুত ! 


৪২ জীত্রীহরিনামামূত | 


শকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিয়াছিজেন £__ 
অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম 
স্বল্লশ্চকালেো! বহুবশ্চ বিদ্বাঃ। 
য্সারভূতং তছুপাসিতব্যম্‌ 
ংসো৷ যথা ক্ষীর্মিবান্ধুমিশ্রম ॥ 
উত্তর গীতা । 
হে অজ্জুন! শাস্ত্র অনন্ত (অসংখ্য ) বছুদিনে তাহা সংগ্রহ 
করিতে হয়, মানবের জীবন অতি অল্পকাল স্থায়ী, তাহাতে আবাব 
রোগ, শোক, প্রহ্ৃতি বিবিধ প্রকার বিদ্র; অতএব হুংস যেমন 
জল সংযুক্ত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া! কেবলমাত্র বিশুদ্ 


দুপ্ধকেই গ্রহণ করে, সেইরূপ যে সকল শাস্ত্র সার তাহাই পাঠ 
কনা কর্তব্য । 


সর্বদ| ভক্তির অন্নুকুল শাগ্র পাঠ করিবে-_- 
“সেই শান্ত সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়। 
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষগুত্ব পায় ॥” 
জ্ীচৈতন্যতাগবত। 
যস্মিন্‌ শান্্ে পুরাণে বা হরিতক্তি ন দৃশ্যতে । 
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদিত্রক্মা স্বয়ংবদে€ ॥ 
জৈমিনীভারত । 
যে সকল শাস্ত্রে অর্থাৎ পুরাণ, উপপুরাণ, প্রততি গ্রন্থে 
শরীত্রীহরিতক্তির বিষয় বর্ণিত নাই, যদি স্বক্সং বরঙ্গা আসিয়াও 


বলেন তথাপি কখনও সেই হরিতক্তি শূন্য শাস্ত্র পাঠ কিন্বা শ্রবণ 
করিবে না । 


শ্রীত্রীহরিনামামৃত। ৪৩ 


(৫) পঞ্চম অপরাধ বিচার । 


যাহার! শ্রীশ্রীহরিনামের মহিমা! জানিয়া শুনিয়াও নামের 
প্রতি শ্রদ্ধা ১) না করে, কেবলমাত্র নামকে শ্রীশ্রীহবির 
শংসাবলিয়! মনে করে তাদৃশ পাষণ্ডের প্রতি কখনও নামরূপী 
শ্রীশ্ীহরির অনুগ্রহ হয় না; প্রাচীন পদকর্তী বলরাম দাস 
বালয়াছেন £_ 


“শ্রদ্ধা শবে কহে কৃষ্েও দৃঢ় বিশ্বাস 1৮ 


জান্য শুন্যা কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা । 
পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ভের যাতনা ॥ 
একবার জন্মে জীব আরবার মরে । 
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে ॥ 
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা ব্যথা । 
তখন পড়য় মনে শতজন্মের কথা ॥ 
উদ্ধপদে হেটমাথে রহয়ে বন্ধনে । 
বিপদ সময় তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥ 


শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 
শত বসর আয়ু সবে মাত্র ধরে। 
নিদ্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে ॥ 
পঞ্চাশ বসর বালা, পৌগণ্ড, কৈশোরে । 
নানীমত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে ॥ 
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন । 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ ॥ 


শ্রীপদকল্লতরু । 


পাস 


৪৪ শ্ীপ্রীহরিনামামৃত। 





শ্রীমপ্তক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় তাহার প্রণীত এরা শ্ীহরি- 
নাম” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন 2 
“তনেকে মনে করেন যে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরিনামের 
ঘে মাহাত্ময কীন্তিত হইয়াছে ভাহা নামের প্রশংসা মাজ। 
যাহাদের এরূপ বৃদ্ধি তাহারা নামাপরাধী । তাহাদের 
হরিনামের ফলোদয় হয় না? অন্যান্য কম্মকাণ্ডে নেন 
রুচি উত্পাদনের জন্য ফলশ্রতি কথিত হইয়াছে, হরিনামেপ 
ফলশ্র্গতকে যাহারা তদ্রুপ মনে করেন, ভীহার! হাতিশষ 
ঢর্ভীগ্য |” কিন্্রষে সকল ব্যক্তি সৌভাগ্যবান ভীভাব। 
এইরূপ মনে করেন--- 
এতমিব্দ্যিমানীনামিচ্ছতামক্সুতোনয়ম্‌ । 
যোগীনাং নপ নিণীতিং হরের্নামান্নকী নম, ॥ 
নির্বিদ্যনান, অকুতোভয়, অভিলাধী যোগীদিগেল গাঙ 
শ্ীপ্রীঞরিনাম কীর্ভনই লিণীত হইয়াছে, এইরূপ ধীহাদের দাঃ 
বিশ্বাম তাহাদেরই শ্রীত্রীহরিনামে ফলোদয় হম । 





(১) ষ্ঠ অপরাধ বিচার। 
প্রকারাস্তরে শ্রীশ্রীহরিনামের 'অর্থকল্পনা! করা মহা পাঁপ বলিয়া 
পরিগণিত ; জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি কথনও শ্রীশ্রীহরিনামের অর্থ কল্পন 
কবিবেন না । মহষি কাত্যায়ন বলিক্াছেন £5 
অর্থবাদং হরেনার্নি সম্ভবয়তি যো নরঃ। 
স পাপিষ্ঠঃ মনুষ্যানাং নিরয়ে পতিতস্ফ,টং ॥ 
কাত্যায়ন সাহতা । 


শ্রীপ্রীহরিনামামৃত। 8৫ 


থে বাক্তি শ্রীশ্রীহরিনামে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে সে ব্যক্তি 
মানবগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ ; স্থতরাং সে নিশ্যয় নিরয় (নরক) 
গামী হইয়া থাকে। 

শ্রীমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুর এ্রীশ্রীচৈন্য শিক্ষামৃতের” তৃতীয় 
বৃষ্টিতে লিখিয়াছেন £-- 

“হরি শব্দ সহজেই পরম রসাধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ 
শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীবিগ্রহত্তত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম 
না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিন্তা করতঃ 
ব্রহ্ম শব্দও হরিশব্দ একার্থ মনে করিয়া একটা নিরাকার 
হরির কল্পনা করেন। পাছে হরি বলিতে শ্রীরুষ্ণতন্বকে 
উপদেশ করে, এই ভয় কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করি- 
বার সময় “সচ্চিদানন্দ হরি”__- “নিরাকার হরি”__-এই গুণ- 
বাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন? তাহাতে 
হরিনামের অর্থীন্তর কল্পনা করা হয়। ইহা! একটা বিশেষ 
অপরাধ; যাহার! এই অপরাধ করিয়া থাকেন তাদের হৃদয় 
শুক জ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রসশূন্য হইয়া পড়ে” 


পিল সহ 


€৭) সপ্তম অপরাধ বিচার । 


শ্রীক্ীহরিনাম বলে পাপাচরণ করা একটা গুরুতর পাপ 
বলিয়া পরিগণিত । আজকাল অনেক ব্যক্তিই মর্কট বৈরাগীর 
বেশধারণ করিয়া বলিয়া থাকেন ষে, “জীবগণের সকল প্রকার 


৪৬ শ্রীতীহরিনামামৃত | 


শান্সে শুনিয়াছি মহাপাপী অগ্ধামিল ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে যমযাতনায় 
অস্থির হইয়া হ্বীয় পুর নারায়ণকে একবার মাত্র নামাতাথে 
ডাকিয়াই উদ্ধার হইয়াছিল। আমরা! ত সর্বদ[ই “শ্রীরাধাকৃষ বল” 
“গোৌরনিস্তাই বল” বলিয়া উচ্চৈঃম্বর়ে তগবানের নাম কীর্তন করিয়! 
গৈরিক বসন পরিধান করিয়া নগরে নগরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা- 
কেও যাচিয়া যাচিয়! প্রেমণান করিস়া থাকি; এখন আর আমা- 
দের পাপকর্্ম করিতে তম্ম কি? আময়াষত পাপ করিব এক- 
বার মাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ডন করিলেই তাহা! সমূলে বিনাশ 
হইয়া ঘাইবে-_- 
“একবার হরিনামে যত পাপ হরে । 
পাঁপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে ॥% 
ডক্তরিটলগণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভাক্ত ভক্ত- 
নেড়া হরিদাসের স্তায় চুরি, হিংসা, দ্বেষ,মিথ্যা কথ! প্রভৃতি নানাবিধ 
কুকন্মে রত হয়। অবশেষে যখন জন সমাজে তাহাদের গুপ্তকথা 
ব্যক্ত হইয়া পড়ে. তখন আর কেহই তাহাদিগকে ভালবাসে না, 
মনুষ্যের পর্ম শত্রু হইয়! পড়ে এবং পরকাঁলেও অশেষ নরক যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়া থাকে | যথ1১ 
“কিন্তু নামবলে যদি পাঁপে করে মতি । 
প্রীয়শ্চিন্ত নাহি তার বড়ই ছুর্থতি ॥ 
বনু যম-যাতনাদি পাইলেও তার। 
সেই অপরাধ হৈতে না হয় উদ্ধার ॥ 
শ্রীহরিনামচিন্তীমণি | 
“পতন্তি নরকেষু তে যাকচ্চন্দ্র দিবীকরৌ ।৮ 


জীত্রীহরিনামীমূত। ৪৭ 





(৮) অষ্টম অপরাধ বিচার । 


অন্ান্ত শুভ-কর্থের সহিত শ্রীশ্রীহরিনাম কখনও সমান হইতে 
পারে না। যজ্ঞ, দান, তীর্থ-ভ্রমণ প্রতি পুণ্যকন্্ম কেবল “নাম- 
সাগরের অগাধ জলের বুদ্ধদের স্তায়।” ৰৃহুমূল্য হীরকের সহিত 
অকিঞ্চিৎকর সামান্য কাচ খণ্ডের ঘেরূপ প্রভেদ ; শ্রীশ্রীহরি- 
নামের সছিত তীর্থ-ভ্রমণ, যজ্ঞ, দান, প্রভৃতি পৃণ্যকর্মমের তদপেক্ষা 
অধিক প্রভেদ আছে। জনৈক ভক্তকবি বলিয়াছেন ৫-- 
“বু যজ্ঞ রাঁজ্যধন পুত্রকন্যা দান । 
শ্রীহরি নামের নহে শতাংশ সমান ॥% 
পল্পম ভাগবত মহারাজ কুষ্ণানন্দ রাজার পুত্র শ্রীল প্র 
নরোত্তম দাস ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন 2 


“তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম, 
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ 1৮ 


প্রেমভক্তিচন্ড্রিক' । 
মহুষি গৌতম বলিয়াছেন £-- | 

গো-কোটা দানং গ্রহণেষু কাশী, 

প্রয়াগ গঙ্গাযূত কল্পবাঁসী | 

ঘচ্ভাযুতং মেরু স্বর্ণ দানম্‌ 

গোবিন্দ নান্ং ন কাদাপি তুল্যম্‌ 

পাগুবগীতা!। 
গ্রহণ সময় কোটা কোটী ধেস্থু দান করিঙো, কাশী, প্রয়াগ, 

গঙ্গ। প্রভৃতি তীর্থে অযুত্ত কল্প পর্যযস্ত বাস করিলে, অযুত যন্ত ও 
নুমেরু পর্ধত সদৃশ রাশি রাশি স্বর্ণ দান করিলে যে ফল লাভ 


৪৮ আঞ্রীহরিনামামূত। 





হইয়া থাকে, তাহা কখনও ্রীশ্রীহরিনামের সমান হইভে 
পাবে না। | 
যক্ঞ, দান, প্রতৃতি পুণ্য কর্মের ফলে মনুষ্যগণের কেবল স্বর্গ 
লান্ত হইয়া থাকে । শ্রীশীচৈতন্য মহাপ্রভূ সনাতন গোস্বামীকে 
বলিয়াছিলেন যে, পুণ্যকন্ম্ের ফলে মন্ুয্যকে-_- 
কভু স্বর্ণে উঠীয় কভু নরকে ডুবায়। 
দণ্যুজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ 
প্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত | 
আবার পুণ্য ক্ষয় হইয়! গেলেই যে, এক দিব স্বর্গচ্যুত হইয়। 
জন্ম যন্ত্রণা ভোগ কবিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পাপ, 
পৃণ্ই জীবের বন্ধনের কারণ। সদাশিব শিবাঁনীকে বলিয়া- 
ছিলেন ১ 
বা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি | 
তথাবদ্ধঃ ভবেজ্জীবঃ কণ্্ীভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ | 
মহানির্ববাণতন্ত্ । 
অশ্তভ কর্ম যেমন লৌহময় শৃঙ্খল এবং শুভ কর্ম ও তেমন স্বণময় 
শঙ্খল; স্ৃতরাং এই উভয় শৃঙ্ঘলের ফল ভোগেই জীবগণের 
বন্ধন হইর1 থাকে ; কিন্তু যাহারা ভগবদ্কক্ত তীাহাদিগেব কথন 
কম্মবন্ধনজনিত জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যথা £-- 
ন কন্ম বদ্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে | 
বিষ্টোরনুচর ত্বংহি মোক্ষমাভুশ্মনীষিনঃ ॥ 
ন দাস্ট বৈ পরেশস্ বন্ধনং পরিকীত্তিতম.। 
সর্বববন্ধননির্মমক্তো হরিদাস! নিরাময়াঃ ॥ 
পন্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড। 


শীজীহয়িনামামূত। ৪৯ 


বৈষ্ণবগণের কখনও কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম পরিপ্রহ করিতে 
হয় না, একমাত্র শ্রাক্রীহরির দান্তই স্থধীগণ কর্তৃক মোক্ষ বলিয়া 
পরিকীর্তিত। পরমেশ্বর শ্রীশ্রীহরির দাস্য কখনও তববন্ধনোৎ- 
পাক হইতে পারে না। কলুষহীন শ্রীন্রীহরির ভক্তগণ বন্ধন 
হইতে পরিমুক্ত । অতএব দান, যজ্ঞ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্বের সহিত 
কখনও শ্ীশ্রীহরিনামের তুলনা হইতে পারে না। 


(৯) নবম অপরাধ বিচার। 


থে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে শ্রশ্রীহরিনামোপদেশ করেন 
তিনি নামাপরাধী। যেমন পাষাণের উপর বীজ রোপণ করিলে 
কখনও তাহাতে অস্কুরোৎপন্ন হয় না, বরাহকে মুক্তাফল দিলে 
যেমন ফলে অবমাননা করা হয় তেমনি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে 
শ্রীত্রীহরিন/মোপদেশ করাও নিতান্ত অন্যায় কার্য । যথা £__ 
“শ্রদ্ধা নাহি জন্মে যার হরিনাম তরে। 
সাধুজনে নাহি দেন বৈষ্চব আচারে ॥ 
শ্রদ্ধাহীন জন যদি হরিনাম পায়। 
অবজ্ঞা করিবে মাত্র সর্বব শাস্ত্রে গায় ॥৮ 
শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷ 
মহাঙ্গেব বলিয়াছেন £-- 
যাজ্জিকঃ দাননিরতঃ সর্ববতন্ত্রোপসেবকঃ। 
সত্যবাদী ঘতির্ববাপি বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ 
ব্রহ্মনিষ্ঠোকুলীনো৷ বা তপস্থী ব্রততৎপরঃ। 
ভত্রাদদিকারিণী ভবে কৃষ্ণভক্তিবিবজ্জিতঃ ॥ 


€ 


৫০ আশ্রীহরিনামামূত ] 


তশ্থাদ্ধরাব ভক্তায় কৃতত্বায় ন মানিনে। 
ন চ শ্রদ্ধা বিহীনায় বক্তব্যং নাস্তিকায় চ ॥ 
পদ্ম প্লুরাণ, পাতাল খণ্ড । 
বাজ্ভিক দাননিরত, (দাতা) সর্ধবিধ তন্ত্রজ্ঞাতা, সত্যবাদী, 
বেদব্দোগ পারগ, যতি, ধর্্মনিষ্ট, কুলীন (১) ব্রতী, তপস্বী প্রভৃতি 
বান্সিগণ ও যণি শ্রীশ্রীকুষ্ণভক্তি বিবজ্জিত হয়, তবে তাহাকে শ্রীশ্রী- 
€বিনান উপদেশ করিবে না এবং যিনি কৃতত্ন, অভিমানী, শ্রদ্ধা- 
বিহীন, তাহাকেও হরিনামোৌপদেশ করিবে না। 


“শিদ্ধাবিরহিত জন শঠতা করিয়া । 
হরিনাম মাগে বৈষবের কাছে গিয়া ॥ 
তাহার বঞ্চনা বাক্য বুঝি সাধুজন। 
হুরিনীম নাহি দেন তারে কদাচন ॥ 
সাধুবলে “ওরে ভাই শাঠ্য পরিহর । 
প্রতিষ্ঠাশা দুরে রাখি নামে শ্রদ্ধা কর ॥ 
নাঁমে শ্রদ্ধা হৈলে নাম অনায়াসে পাবে। 
শামের প্রভাবে এ সংসার তরে যাবে ॥ 


স্পা সস 
স্পা ৮ পা পপ পপির পি শী পসীসীপস্ াপপপাি 





(১) কুলান মথা £- 
“আচাঁরো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌ 
নিষ্টাবৃন্তিস্তপদানং নধবা লকুলক্ষণম্‌ ॥” 
নিনি এই নবলকগণযুক্ত ও স্ংশসন্তৃত তাহাকেই কুলীন বলে 
ইহার বিশ্বৃত বিবরণ মৎসংগৃহীত *ণ্রী-শ্রীগুরুতত্বামৃত” দেখুন 


শ্রী্রীহরিনামীমৃত | ৫১ 





যতদিন নাহি তব নামে শ্রদ্ধা তাঁই। 
নাম লৈতে তোমারত অধিকার নাই ॥ 
শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তীমণি ৷ 
যে সকল নরাধম আপনাদিগকে গুরু বিবেচনা করিয়া অপাত্রে 

শ্রীহরিনাম প্রদান করেন, দেই সকল নরাধম নামাপরাধ পাপে 
জড়িত হইয়া শিষ্য সহ অধঃগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব 
সদ্গুরু কখনও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে শ্রীঞ্ীহরিনাম প্রদান করি- 
বেন না। 


(৩০) দশম অপরাধ বিচার 
ও নামাপরধ মোচনের উপায় । 
শ্রীশ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিন়াও যে সকল মৃঢ্ব্যক্তি 
হরিনামে একান্ত শ্রদ্ধা না করিয়া! সাধনের উপায়স্ববূপ অন্যান্য 
গ্রকার কম্জ্জানের আশ্রয় ত্যাগ না করেন তাহার।ই নামাপরাধী | 
এই জনই শ্রীল নরোত্তমদাল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন £-- 
“অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্তানকন্ম পরিহরি, 
কায়মনে করিব ভজন । 
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ সেবা, ন| পুজিব দেবী দেবা (১.), 
এই ভক্তি পরম কারণ ॥” | 
(১ ) হৃরিভক্তের পক্ষে অন্য দেব-দেবী-সেবীর সঙ্গ করাও 
অন্যার। যথা £-- 
“আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাপ্র জলৌকসাং । 
ন সঙ্গঃ শৈল্য যুক্তানাং নানাদদেবৈক সেবিনাং ॥৮ 
শ্রীতক্কিরসামুতসিন্ধ্‌। 


৫২ শীশ্রীহরিনাষামৃত্ধ 





আবার বলিকাছেন £__ 
“যোগীন্যাসী কন্মীজ্ঞানী  অন্যদেব-পূজকধ্যানী, 
ইহলোক দূরে পরিহরি | 
ধর্্ম-কর্ণ্ট-ছুঃখ-শৌক,  যেবা থাকে অন্য যোগ, 
ছাড়ি তজ গিরিবরধারী ।” 
প্রেমতক্তি চন্দ্রিকা । 
শ্রীমদ্রপ গোস্বামী বলিয়াছেন £_ 


অন্যাতভিলীষিতাশুন্যংজ্জীনকন্মীদ্যনীরৃতম । 
আমুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ 
শ্রীতক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু 


শ্রীকৃষ্ণ সেবন ব্যতীত জন্য অতিলাঁষ শূন্য হইয়া ভ্ঞান, কর্ীদির 
গ্রতি স্বাধীন চেষ্টা! পরিত্যাগ করতঃ ( অর্থাৎ পূর্ব করিত মত 
পরিত্যাগ করিয়া পুর্ব মহাজনগণের পথান্ূসরণ করিয়া সর্কেন্ছিয় 
দ্বারা অন্ুকূলভাবে জীত্রীকষ্ণান্ুশীলন করাই শদ্ধাভক্তি। জ্ঞান 
ও কম্ম ভক্তির অনুগত হইলে কোন দোষ থাকে না; কিন্ত 
ভাছাদের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে ভক্তিবিরোধী হইয়। 
পড়ে। 
পূর্বোক্ত দশপ্রকার নামাপরাধ পরিত্যাগ না করিয়া! বহুজন্ম 
পর্য্যন্ত শ্শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্তন করিলে ও প্রেম লাভ হয় না। 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন £-- 
“বহুজন্ম কৃষ্ণ ভজি প্রেম নাহি হয়। 
অপরাধপুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয় ॥৮ 
শ্ীনবন্বীপধাম মাহাত্ম্য । 


প্রীশ্রীহরিনামামৃত। ৫৩ 





শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন £--. 
“বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। 
তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ 
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার । 
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥৮ 
শ্রীশ্রাচৈতন্যচরিতাম্ৃত । 
(অষ্টপ্রকার সান্বিক ভাবকে বিকার কহে ) শ্রীমদ্রপ গোন্বানা 
প্রভূ বলিয়াছেন 
্তস্তস্বেদারোমাঞ্চ তে স্বরভেদোহগবেপণুঃ। 
বৈবর্ণ মশ্র, প্রলয় ইত্যাঞ্টো৷ সান্তিকা স্তৃতাও। 
শ্ীতক্তিরসামৃতসিন্ধু। 
স্তপ্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও গ্রল্, 
এই আট প্রকার সাত্বিক বিকার। নামাপরাধী ব্যক্তির কথন 
এই আট প্রকার সাত্বিক ভাবের উদয় হয় না । যথা 2_ 
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং 
যদগ্‌ হামানৈ হ্রিনামধেয়ৈ2। 
ন বিক্রিয়তাথ যদা বিকার 
নেত্রজলং গাত্ররুহেবু হর্ষ ॥ 
শ্রীমন্তাগবত। 
্ীশ্রীহরিনাম নিজ কর্তৃক বা অন্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কীণ্ডিত 
হইলে ধাহার হৃদয় ভাবে আর্র না হয়, তাহার হৃদয় পাযাণা- 
পেক্ষাও কঠিন ? স্থতরাং তাহাকেই নামাপরাধী বলিয়া! জানিতে 
হইবে। 


৫৪ শী্রীহরিনামামৃত। 


শ্রীহরিনাম কীর্তন বা! শ্রবণ করিলেই শুদ্ধ তক্কের হদসে 
প্রেমোদয় হইয়া থাকে । কিন্ব-_ 
“হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার । 
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥ 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । 
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অস্কুরে ॥৮ 
প্রীঞ্ীচৈতন্যচরিতামত । 
হত দিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে নামাপরাধ থাকে, ততদিন 
পর্যান্ক নামরূপ বীজ হইতে অস্কুর উৎপন্ন হইয়া কখনও তাহাতে 
। গহাূপ ফল ধরিতে পারে নাঁ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামুতের মধ্- 
শীাব উনবিংশ পরিচ্ছেদে কলি-পাবনাবতার শ্রীস্রীচৈতন্ঞ মহাঁ- 
৬৪ শ্রীশ্রীৰকপ গোক্বামীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের 
সরকাদা তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য | যথাঁ 2 


“ত্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কৌন ভাগ্যবান জীব। 
গুরুকৃষণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বাজ ॥ 
মালী হঞ করে সেই বাজ আরোপণ। 
শববণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্দাণ্ড ভেদি যায়। 
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পীয় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 
কৃষ্চচরণ কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ॥ 

তাহ। বিস্তারিত হৈয়। ফলে প্রেম ফল। 


ভীপ্ীহরিনামামৃত। ৫৫ 


ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্তন জল। 
যদি বৈষ্ণব অপরাধ ( ১) উঠে হাতীমাথা ॥ 
উপাড়ে ব৷ ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা । 
তাতে মালী যত্ব করি করে আবরণ ॥ 
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদগন ॥ 
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। 
ভূক্তি মুক্তি বাঞ্ছা! যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধাচার (২) কুটী নাটী জীব হিংসন। 
লাভ পুজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 
(১) বৈষ্ণব অপরাধ ছয় গ্রকার। যথা, 
“হন্তি ছিন্দতি বৈ ছি বৈষ্ঠীবান্নাভিনন্দতি। 
্রুদ্ধতে যাতি নোহর্ষং দর্শনে পতনানি ফট. ॥ 
স্বন্ধপুরাণ । 
(১) বৈষ্ণব হনন করা (২) বৈষ্ণব নিন্দা করা (৩) বৈষ্- 
বের দ্বেষ করা (৪) বৈষ্বকে অভিনন্দন না করা (৫) বৈষ্বের 
প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা! এবং (৬) বৈষ্ণব দর্শনে হ্ষযুক্ত না 
হওয়া। | 
(২) নিষিদ্ধাচার দশপ্রকার যথা ঃ-- 
১। বহিম্মখ জনসঙ্গ। ইহা পীচপ্রকার যথা 
(ক) নীতিরহিত ও ঈশ্বর বিশ্বাসহীন ব্যক্তি। 
(খ) নৈতিক কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি | 
(গ) সেশ্বর নৈতিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বন্নকে নীতির অধীন 
বলিয়! জানে। 


€্ 


শ্রশ্ীহরিনামঘৃত। 


সেকজল পাইয়া উপশাখ। বাড়ি যায় । 
স্তদ্ধহৈয়া মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। 

তবে মুল শাখা বাঁড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ 
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয় । 
লতা অবলম্বি মাঁলী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ 

তাহ সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেচন ॥ 


স্থথে প্রেম ফল রস কর আস্বীদন ॥' 
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামুত | 





এক্ষণে নামাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় সম্বন্ধে ভক্তি 
শাস্ত্র হইতে কয়েক প্রমাণ বলিয়াই এ বিষর়টাকে শেষ করিব । 

নামাপরাধী ব্যক্তির নিরন্তর শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তন করাই 
অপরাধ মোচনের উপার | শ্রীশ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন £--. 

মম নামানি লোকেহন্মিন্‌ শ্রদ্ধয়া যন্ত্রকীর্তরেৎ। 

তস্যাপরাধ কোটীন্ত ক্ষমাম্যেব ন সংশয় ॥ 





(উড) 
২1 
(ক) 
গ) 
৩। 
৪। 
৫। 


(ঘ) মিথ্যাচারী বৈড়াল ব্রতীক ও তৎকর্তৃক বঞ্চিত।, 


বিষুমামল | 
নির্বিশেষবাদী ও বহ্বীশ্বরবাদী। 

অন্ুবন্ধ ইহা চারি প্রকার যথা £-_ 

শিষ্য ছারা অনুবন্ধ। (থ) সঙ্গী দ্বারা অন্ুবন্ধ । 
তৃত্য দ্বার! অন্ুবন্ধ। (ঘ) বান্ধবাদি দ্বারা অন্ুনন্ধ। | 
মহারভাদির উদ্যম । 

বহুশান্ত্র কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ। 

কার্পণ্য । (ইহা তিন প্রকার যথা!) 


শ্রীক্ীহরিনামামৃত। ৫৭ 


যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক আমান নাম কীর্তন করে, আমি 
তাহার কৃত কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করি। হুতরাং শ্রী্রী- 
হরিনামাশ্রম্ম করিলে নামাপরাধের ভয় থাকে না। পরম ভাগবৎ 
শ্রীলালদাল বাবাজী বলিয়াছেন £__ 


“তবে যদি হয় কু নামের আশ্রয় । 
কৃষ্ণনাম হৈতে হয় অপরাধ ক্ষয় ॥ 
তবে যদি সেই নাম অবিশ্রীন্ত করে। 
নাম অপরাধ পাঁপ নাম হৈতে তরে ॥৮ 
প্রীউপা সনাচন্দ্রানৃত। 
জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন। 
সদ] সঙ্কীর্তয়ন্নাম তদেক শরণো! ভবে ॥ 


(ক) ব্যবহার কার্পণ্য খ) অর্থ কার্পপা (গ) শ্রম কার্পণ্য । 

৬। শোকাদি দ্বারা বশীভূত হওয়া । ( বশবর্তিতা তারি 
প্রকার ) 

(ক) শোক দ্বারা (খ) অভাস দ্বারা (গ) মাদকাদি ছারা 
(ঘ) কুসংস্কারেব দ্বারা বশবত্তিতা। 

৭| অন্যান্ত দেবতার প্রতি অবজ্ঞা । 

৮। তৃত সকলকে উদ্বেগ দান। 

৯| সেবা! অপরাধ ও নামাপরাধ। সেবা অপরাধ পাঁচ 
প্রকার। যথা--( নামাপরাধ *২১ শ পৃষ্ঠায় দেখ। 

(ক) সাধ্যমত যত্তাভাব। 

(খ) অবজ্ঞা । 

(গ) অপবিস্রতা । 


৫৮ শ্ীশ্রীহরিনামামূত। 





নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং | 
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করানি চ ॥ 
পল্মপুরাণ। 
যর্দি কখনও প্রমাদদ বশত্তঃ নামাপয়াধ উপস্থিত হয়, তাহা 
হইলে সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্তন পূর্বক একমাত্র হরিনামেরই 
শরণাগত হইবে। নামাপরাধধুক্ঞ ব্যক্তিগণের প্রীশ্রীহরিনামই 
সকল অপরাধ হরণ করেন। শ্রীশ্রীহরিনাম অবিশ্রান্ত কীর্তন 
করিলে ঘাবতীয় অপরাধ মোচন হইয়া থাকে । অতএব-__ 
তস্মিংশ্চ ভগবনান্সি জগদেকোপকারিণি । 
বিশ্বেকসেব্যে মতিমানপরাধান্‌ বিবর্জয়ে ॥ 
জৈমিনী সংহিতা । 


বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতের একমাত্র উপকারী, বিশ্ব সংসারের 
একমাত্র সেবনীয় সেই শ্রী শ্রাভগবন্নামের প্রতি অপরাধসমূহ বর্জন 
করিবে। 

নামাপরাধ মোচনের জন্য ভক্তিভাবে সর্ব! শ্রীশ্রীহরিনান 
কীর্তন কবুতঃ ভগবানের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করা৷ একাস্তকর্তব্য । 








(ঘ) নিষ্ঠার অভাব । 

(5) গর্ব । 

১০। তগবনিন্দা ও ভাগবত নিন্দার অন্থমোদনে বা সহারত 
করা। এ সম্বন্ধে বিস্ত তরূপে জানিতে হইলে তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
মহোদয় প্রণীত, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত দেখুন । 


ডেক্স 


স্পাশশীশিশিপিপাপিপ পপি পপি 
পাপী পিপি শপ সাপ পা পিিপ্প পাপা 


শ্ত্রীহরিনামের উৎপত্তি । 


ভুবনম্গ্গল শ্রীহরিনামের উৎপত্তি বিবরণ । যথা ২-_ 
জাতো। কুচে রজন্য় স্থষমান্‌ স্থযতত্ত 
আকুতি সুনুরমরানথ দক্ষিণায়াং। 
লোকত্রয়স্য মহতী মহরদ্‌ যদাত্তিং 
্বাযনত্ুবেন মন্সুনা হরিরিতান্জ্রঃ ॥ 
অন্ধা নারদের নিকট ভগবানের অবতার কথা বলিতেছেন,-- 
তিনি যজ্ঞ নামে, রুচির ওরসে আকুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
নক্ষিণার গর্ভেস্থষম নামক দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। 
তখন তাহার মাতামহ স্বাযস্তুব মন্ধ (প্রথমে যজ্ঞ নাম হইলেও ) 
শেষে “হরি” এই নামে তাহাকে অভিহিত করিয়াছিলেন। 
আবার চতুর্থ মন্বন্তরেও “হরি' নামে ভগবানের অবতার হয়। 
ষথা-- 
তত্রাপি যজ্জে ভগবান্‌ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ | 
হরি রিত্যা্তো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রাহাৎ ॥ 
শ্রীভাগবত । 
তাভাতেও অর্থাৎ চতুর্থ মন্বস্তরেও হরিমেধা নামক মুনির 
উরসে তদীয় পত্রী হরিণীর গর্ভে ভগবান আবিভূ্তি হুইয়াছিলেন । 
ভক্তের ক্লেশ হরণের নিমিত্ই তিনি “হরি'নামে আখ্যাত হন 
এবং কুস্ীরের আক্রমণ হইতে গজেন্ত্রকে মুক্ত করেন। 





৬৪ শ্ীতীহবিনামামৃত | 
শ্বীহরিনামের ব্যুৎপন্তি 


হু ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় করিয়া হরি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 
স্ব ধাতুর অর্থ হরণ করা । যিনি জীবের নিখিল পাপ হরণ করেন 
তিনিই হরি। যথা £- 
হরি হরতি পাপানি ছুষ্টচিস্ৈরপিস্মৃতঃ | 
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো৷ দহত্যেব হি পাবকঃ ॥ 
বিষুবধর্্ম | 
ইচ্ছাপুর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছা! পূর্র্বকই হউক যেমন স্পর্শ 
মাত্রেই অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অশ্রদ্ধ। পূর্বকও যাহারা 
প্রীহরিকে ম্মরণ করেন, হরি তাহাদের পাপ হরণ করিয়। থাকেন । 
রুদ্ররূপেণ সংহর্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ | 
তক্তীনাং পালকো যো হিহরিস্তেন প্রকীত্তিতঃ। 
শ্ীব্রক্মবৈবর্তপুরাণ । 
যিনি রুদ্রবূপে বিশ্বের সংহার করেন এবং ভক্তগণের পালন 
করেন তিনি হরিনামে অভিহিত । 
শ্রীচরিতামৃতেও শ্রীহরিনামের একটি স্থন্দর ব্যুৎপত্ভিলভ্য অর্থ 
আছে। যথ| -- 
“হরি শব্দে নান৷ অর্থ দুই মুখ্যতম | 
সর্বব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন |” 
এতভিন্ন হরি শব্দে যিনি ভয় হরণ করেন, আর্তি হরণ করেন, 
পুনঙধন্ম হরণ করেন, ভূভার হরণ করেন, ভক্তকে শ্বধামে হরণ 
করেন ইত্যাদি বু বুযৎপত্তি লন্ধ অর্থ হইতে পারে। বাহুল্য বোধে 
আলোচিত হইল না। 





শ্ীশ্রীহরিনামামৃত। ৬১ 


স্ীপ্রীহরিনাম মাহাত্য | 


শ্রীহরিনামের তুল্য অমূল্য-ধন আর ত্রিজগতে নাই। 
একমাত্র নামই নামের তুলনা! । এই জন্য বৈষবগণ গাহিয়া 


থাকেন ষে,__ 
+ও মন ! হরিনামের তুল্য ধন কি জগতে আছে ? 
হরি লাম যে সত্য, ও সেপরম পদ্ধার্থ, 


হরি হৈতে হরি নামের অধিক মাহাত্ম্য ॥৮ ইত্যাদি । 
আর একটা গানেও বর্ণিত আছে 7 
“ও মন ! হরিনাম মহা ওষধি, 
ঘারে ভক্তিতে পান কর যদি, 
তবে থাকৃবেনা আর কোন ব্যাধি, 
ভবে.হবি পার ॥” ইত্যাদি। 
মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন,__ 
ন শান্ব ব্যাধিজং ছুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি । 
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ ॥ 
পরাশর-সংহিতা । 
হে শাম্ব! যখন অন্যান্য গুঁধধ সেবন করিয়াও ব্যাধিজনিত 
হুঃখ নিবারণ হইল না, তখন ওষধদ্বারা কখনও উহার কোন 
গ্রতিকার হইবে না, তখন কেবল মাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম মহৌষধি 
পান করিয়াই রোগ দূর করা কর্তব্য। 
জপ, তপঃ গ্রন্ৃতি কিছুই শ্রীশ্রীহরিনামের তুল্য নহে। 


মহাজনগণ বলিয়াছেন £-_ 
১1 


৬ শ্ীশ্রীহরিনামামৃত। 


পপ পি পপি পিশশিপশ শীল 


“যত যাগযোগের সাধন, 

জপ, তপ, আরাধন, 
হরিনাম-সাগরে অগাধ নীরে বুদ্ধদ যেমন ; 

হরিনাম-সাগরে মগ্ন যে জন, 
তার কি সাধন আরও চাই ॥ 
বান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্তা, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি কিছুই শ্রীহরি- 
লামের তুল্য নহে। শ্ত্রীরুষ্ণ অজ্জুনকে বাঁলয়াছিলেন যথা :-- 
ন নাম সদৃশজ্ভানং ন নাম সদৃশব্রতম্‌। 
ন নাম সদৃশধ্যানং ন নাম সদৃশ ফলম্‌ ॥ 
ন নাম সদৃশস্ত্যাগেো ন নাম সদৃশশমঃ | 
ন নাম সদৃশপুণ্যং ন নাম সদৃশাগতিঃ ॥ 
নামৈব পরমামুক্তির্নামৈব পরমাগতিঃ | 
নামৈব পরমাশান্ডির্নামৈব পরমাস্থিতিঃ ॥ 
নামৈব পরম! ভক্তি নামৈব পরমামতিঃ | 
নামৈব পরমাপ্রীতি ন(মৈব পরমাস্মৃতিঃ । 
ল্ামৈব কারণং জন্তো নণমৈব প্রভুরেবচঃ। 
মৃমৈব পরমারাধ্যো নণমৈৰ পরমোগুরঃ । 
নআদিপুরাঁগ। 





্রীশ্রীহরিনামামূত। ৬৩ 


সজিব শশপ্পপশীপপপপ পি পপাপািশিশ লাস পাশাপাশি পপি শশী পিপপাদাশ 


শ্রীমস্তত্তি বিনে।দঠাকুর মহোদয় রচিত 
পদ্যান্ুবাদ যথা £ 

“নামের সদৃশ জ্ঞান নাহিক নিশ্মল। 

নামের সদৃশব্রত নাহিক প্রবল ॥ 

নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এজগতে। 

নামের সদৃশ ফল নাহি কোনমতে ॥ 

নামের সদৃশ জ্ঞান কোনরূপে নয়। 

নামের সদৃশ শম কভু নাহি হয় ॥ 

নামের সদৃশ পুণ্য নাহি এসংসারে । 

নামের সরূশ গতি না দেখি বিচারে ॥ 

নামই পরমমুক্তি নাম উচ্চগতি। 

নামই পরমশান্তি নাম উচ্চস্থিতি ॥ 

নামই পরমভক্তি নাম শুদ্ধস্থিতি। 

নামই পরম প্রীতি নাম পরাস্মৃতি ॥ 

নামই কারণ তত্ব নাম সর্ববপ্রভূ । 

পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু ॥ 

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি 1 

একমাত্র হরিনমই সংসাঁর-মোচন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় । 


শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভূ বলিয়াছেন ।-- 
কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন। 


কুষ্ণ নাম হৈতে পাবে কুষ্ণের চরণ ॥ 
শ্রীশ্লীচৈতন্তচরিতামৃত্ত। 


পপ 


রি শরীশ্রীহরিনামামূত । 





শীত্রীহরিনামই ভবসংসার পারের তরণী ) যথা £__ 


ঘোর তিমির-ভবসংসারের তরী |. 
জয় জয় জগন্মজল নাম হরি ॥ 


্রীপ্ীভক্তমাঁল গ্রন্থ। 


অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকশ্থ | 
তরণিরিব তিমির জলধের্জয়তি জগম্মললং হরেনাম ॥ 
পদ্যাবলী। 
একবার মাত্র যে (হরি ) নাম উদয় হইলে জীবগণের অখিল 
পাপ বিদুরিত হুয়, পাপ-তিমির-জলধির তরণীস্বরূপ সেই জগন্মঙ্গল 
্রীশ্রীহরিনাম জয়যুক্ত হইতেছেন। 
ফরিদপুর, কাশীমপুব-নিবাসী মহাভাঁগবত শ্রীযুক্ত বরদাঁকাস্ত 
চক্রবত্বী মহোদয় বলিয়াছেন £-_- 
“ভববারি তরিবারে হরিনাম তরি। 
ঢু'বাহু তুলিয়া জীব বল হরি হরি” 
সন্কীর্তন-যজ্ঞ। 
তাই বলি ৫ 
“হুরি হরি বল ভাই নাম কর সার। 
হরিনাম বিনে ভবে বন্ধু নাহি আর ॥৮ 


শ্ীপ্রীহরিনামামৃত।' ৬৫: 


শ্রীশ্রীহরিনাম স্মরণ মাহাত্ম্য | 
“স্বৃতে সকল কল্যাণভাজনং যত্র জায়তে । 
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি: শরণং হরিং ॥” 
পাঁওব-গীতী। | 
শীশ্রীহরিনাম ম্মরণ করিলেই সর্ববিধ কল্যাণভাজন হওয়া 
যায়; স্থতরাং আমি সেই নিত্য ও অজপুরুষ শ্রীশ্রীহরির নামা 
স্মরণ করিতেছি । 
অপবিত্রঃ পবিত্রোঝ! সর্ববাবস্থাং গতোহপিবা ।' 
বঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরহ, শুচিঃ ॥ 
গরুড়পুরাণ।। 
অপবিত্র হউক কিন্বা পবিভ্রই হউক, অথবা যে কোন 
অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পুগুরীকাক্ষ শ্রীশ্রীহরির নাম স্মরপ' 
করিলেই তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুটী হইয়া থাকেন । 
ভক্তচূড়ামণি প্রহলাদ তীহার পিত! দৈত্যপত্তি হিরণ্যকশিপুকে 
বলিয়াছিলেন £-_ 
' দস্তা গজানাং কুলিশাপ্র নিষ্ঠরাঃ 
শীর্ণ দেতে নবলং মমৈতৎ । 
মহাবিপণ্পাত বিনাশনোহয়ং 
জনার্দনা মুম্্রণানুভাবহ ॥ 
বিষুগপুরাঁণ ॥ 


হে পিতঃ! হস্তীগণের দশন; কুলিশবৎ তীক্ষ, ততসমজ্ুগ্ড 
যখন শীর্ণ হইল». তখন উহা আমার বল নহে, মহাবিপৎপাঁতের 
সংহারকারী জনাদ্দনের নামন্মরণ-প্রভাবই উহার কারণ ॥ 


৬৬ ্ীত্রীহরিনামামৃভ | 


পাও 


যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভৃং । 
তেষাং নশ্যতি ততৎ্পাপং ভক্তানাং পুরুষোত্বমে ॥ 
কুম্মপুরাণ। 
কলিকাঁলে যেসকল ব্যক্তি একবার মাত্রও আমাকে গরতু- 
রূপে ম্মরণ করে, পুরুযোত্বম আমাতে ভক্তিনিষ্ঠ মেই সকল 
ব্যক্তির দুম্তর কলির পাঁপসকল সম্ঘ বিনাশপ্রাণ্চু হয়। | 
প্রায়শ্চি্তান্যশেষাণি তপঃ কণ্ম্মাত্মকানি বৈ। 
যানি তেষামশেষাণাং কুজ্ান্ু স্মরণং পরং ॥ 
কৃতে পাপেহনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে ॥ 
প্রায়শ্চিত্তস্ত তস্যৈকং হরিসংস্রণং পরং ॥ 
বিঞ্ুণপুরাণ । 
সর্বপ্রকার প্রায়শ্চিত,। তপস্তা, দান, জপ, ও ব্রত প্রভৃতির 
মধ্যে শ্রীরুষ্ঃশ্মরণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাপাচরণ করিলে পর, 
ঘে ব্যক্তির অন্ুতাঁপ জন্মে, এক মাত্র শ্রীহরি নাম স্মরণ করিলেই 
ঘাহার পরম প্রায়শ্চিত্ব হইয়া থাকে । 
কশ্ঠপ মুনি বলিয়াছেন ১ 
কৃষ্ণানুন্মরণাদেব পাপসংঘাত পর্ীরা । 
শতধা ভেদমাপ্পোতি গিরিবজ্ু হতো! যথা ॥ 
গাগুবগীতা'। 
অশনিত্বারা আহত হইয়া পর্বত যে প্রকার শতধা বিদীর্ঘ 
হইয়! যাঁয়। সেইরূপ শ্রীকষের নাম . ন্মরণমাত্রেই স্ত.পীকৃত্ত পাগ 
সকল ধ্বংশ হইয়া যায়। 
শ্লীক বলিয়াছেন £-- 


শ্ীীহরিনামামূত | ৬৭ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ | 
জলং ভিন্বা! যথ! পল্পং নরকাছুদ্ধরাম্যহম্‌ ॥ 
বৃসিংহ-পুরাণ। 
কৃষ্ণ! কৃষ্ ! কৃষ্৭ বলিয়া যে বাক্তি আমাকে নিত্য স্মরণ 
করে, পদ্ম যেমন জল ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, সেইরূপ আমিও 
তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়! থাকি। 
যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা । 
স্বপ্রেংপি ন নরঃ পশ্যেদ যঃ ম্মরেদ্‌গর্ড ধ্বজং ॥ 
স্কন্দপুরাণ। 
যে মাঁনৰ গরুড়ধবজ শ্রীকষ্ণের নামম্মরণ করেন, তাহাকে 
স্বপ্নেও মহাঘোর যম-পুরী, নরক সকল 'ও যমরাঁজকে দর্শন করিতে 
হয় না । 
অন্মাদহনিশং বিষুঃ স্মরণাঁৎ প্ুরুযোত্তম2) 
সর্ববপাপবিনির্মুক্তো। যাঁতি বিষে পরম্‌ পদং ॥ 
পদ্মপুবাণ। 
যে ব্যক্তি অহমিশ পুরুষৌত্তম শ্রীবিষ্ণর নাম ম্মরণ করেন, 
সে ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে ফুক্ত হুইয়; চরমে বিষুঙ্লো'কে গমন 
করতঃ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন । 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কলিয়ু। ছিলেন ₹_- 
অন্তকালে চ মামেব স্মরন কলেবরম্‌। 
ষ গ্রয়াতি স মন্তাবং ফাঁতি নাস্তযত্ত সংশয় | 
ভ্ীমভগবগগাত। £ 


৬৮ শ্ী্নীহরিনানামৃত । 


হে অঙ্জুন ! যে ব্যক্তি অন্তিমকালে আমার নাঁম ন্মরণ করিয়! 
দেহ পরিত্যাগ, করিয়! থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার স্বরূপ প্রাঞ্চ 
হ'ন, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। 





প্ীতীহরিনামকীর্তন-মাহাত্থা | 


নিরন্তর ্ীত্রহরিনাম কীর্তন কর! কর্তব্য। যে নরাধম, 
দুর্লভ মনুষাজন্ম গ্রহণ করিয়া ভব্ভয়হারী প্রীহরির পবিত্র নাম 
কীর্তন না করে, তাহার মানবজীবন পশুজীবনের তুল্য । যথা £-- 


“জিহবাসতীদার্দ, রিকেবসূত- 


ন চোপগায়তুযুরুগায়গাথা ॥' 
শ্রীমস্ভাগবত। 


থে; ৰাক্ির, জিহ্বা উরগায় শ্রীহরির নামকীর্তন না করো, 
তাহার সেই অসতী জিহ্ৰা তেকজিহ্বা মাত্র । 
ষেন জন্মসহত্াণি বাস্থদেবো নিষেবিতঃ ॥ 
তন্ম,খে হরিনামানি সদা তিষ্ঠতি ভারত? | 
পল্পপুরাণ। 
হে ভারত! ধাহারা বনুজন্ম ভগবানের অর্চনা করিয়াছেন 
তীহাদের মুখে তফলদ্বরূপ শ্রুহরিনাম- সর্ব অবস্থিত করেন । 


নিরপরাধ শ্রীহয়ি নাম কীর্তন করিতে করিতে. নামকীর্তন- 
ৰাঁরীক ক্রমে বহুতুণ্ডের আকাঙ্। হয়। যথী:-- 


তীশ্রীহরিনামামৃত। ৬ 





স্পেস পলিসি 


“মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, 

আরতি বাড়য় অতিশয় । 

নামে স্থমাধুরী পায়্যা, ধরিবারে নারে হিয়া, 

অনেক তুণের বাঞ্ হয় ॥” 
পদ্কল্পতরু। 
পৌর্ণমামী দেবী বলিয়াছেন £₹_ 

তুণ্ডেতা গুবিনীরতিং বিতনূতে তু শাঁবলীং লব্য়ে । 

কর্ণক্রোডকড়ন্বিনী ঘটয়তে কণণীর্বব দেভ্যস্প হাং ॥ 

চেত-প্রাঙগণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্িয়াণ।ং কৃতি ॥ 
নোজানে জনিত। কিয়ন্তিরমুতৈঃ কৃষ্ণে তিবর্ণদ্বরীও ॥ 
বিদ্ধমাধব। 
বৈষ্ণবসঙ্গিনী পত্রিকার সম্পাদক, বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ-প্রণেতা 
শ্রীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুন্দন দাস, অধিকারী, মহোদয়ের, রচিত 
'্্ীশ্রীগে।বিনানামামৃতে” এই শ্লোকটার গণ্যান্গবাদ অস্ত্স্ত মধুর, 
যথা £-_ 

“আহা, কৃ” এই ছুইটী বর্ণ না_জানি কতই অমৃতের সহিত 
উৎপন্ন হইয়াছেন, দেখ, এই হৃদয়-মন-মাঁতান পীযূষভরা নাম যখন, 
রসনায় নৃত্য করেন, তখন একটা রসনায় সে অমৃত-নির্ঝরের 
আ।র কতটুকু আন্বাদ পাওয়া যাইবে, একন্ত বহুতুণ্ড পাইবার জন্ত 
উদ্দাম লালসা বিস্তার করে। আবার যখন শ্রবণকুহুরে প্রবেশ 
করিয়া স্বীয় মাধুধ্য স্বভাবগুণে প্রীতি অস্কুরিত করেন, 
তখন সেই শ্রত্জিম্থথকর শ্রীকষ্ণনামের গুণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে 
এত মধুর বোধ হয় যে, ছইটা কর্ণে আর সে শ্রৰ্ণ-পিপাস! মিটে 


ৎ জীত্রীহরিনামামৃত। 





পাশা শশিশাশী শাপপশীপিশাশিিশিট শিিীশাশিসি  িপাপপপসজসপীল পপি শপে ০তশপ | সি পপ 


না, তখন অর্ধ, দসংখ্যক কর্ণলাভেব বাসনা জন্মে। আবার 
সেই সুবসাল শ্রীরুষ্চনাম যখন চিত্ত প্রাঙ্গণে সমুদিত হয়, তখন 
যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরাভূত হইয়। যায়, (১) তখন ছুর্দমনীর 
উন্জিয়গণ বহিব্যাপাব হইন্ডে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই শ্রীক্ণ- 
ন!মেব সুখা-সমুদ্রে ুবিধা পুলক।নন্দে প্রকুল্প হইঘা উঠে।+, 
চেতোদর্পণ মাঁজজনং ভবমহাদাঝ।গ্রি নির্ববাপণম্‌। 
শ্রেয়কৈরব চক্ড্রিকা বিতরণং নিদ্যাবধূজীবনম্‌ ॥ 
আনন্দাম্ব,ধিবদ্দনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতান্াদনম্‌। 
সর্বাত্বাস্সপনং পরং বিজয়েতে আকৃষ্ণকীর্তনম্‌ ॥ 
পদাবলী । 
শ্রীঞ্চ-সন্কীত্তনে চিত্তদর্পণ মাঙ্জিত হয়, ভবমহাদাবাগ্সি 
নির্বাপিত হয়, চন্দ্রের সুন্নি কিরণে যেমন কুমুৰ ফুটিয়! উঠে, 
শ্রীকৃষ্ণ নামকীর্তনে তন্রপ আত্মার মঞ্গল প্রশ্ফ,টিত হয়, ব্রহ্মবিদ্যা 
অস্ষ্যম্পন্ঠাবপুর স্তাঁয় অর্থাৎ বধু থেমন অন্তঃপুবের অন্তপুরে 
বাস করে, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতিনিজ্ঞন গ্রকোট্ঠে লুকায়িত 
থাকেন। শ্রীরুঞ্চ-সঙ্কীর্তভন সেই ব্রহ্মবিদ্াার জীবনস্বরূপ ; ইহার 
দ্বারা আনন্দ-নাগর্‌ উথলিয়া উঠে, ইহার গ্রতিপদে পূর্ণামুতের 
আস্বাদ, শততরাং ইহাতেই মানুষ, রসে ডূবিয়া, আত্মহার! হইয়া যায় । 


সপাপীপপসপ 


(১) নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন £- 
“আপনি পলায় সব, শুনিয়া গোবিন্দরব» 
সিংহরৰে যেন করীগণ। 
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ দুখ পাবে, 
যাঁর হয় একান্ত ভজন ॥৮ প্রেমভক্তি চন্দ্র | 


্ীপ্রীহরিনামামৃত | ৭১ 


এবং ব্রতঃ প্রিয় নামকীত্ত্যা 
জাতানুরাগোক্রতচিন্ত উচ্চৈঃ। 
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়- 
তবান্মাদবন্ন ত্যতি লোক বাহ্যঃ ॥ 
শ্রীমন্ভাগবত | 
শ্রীহরির নাম ও লীলাকীর্তনরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, তাহার সেই পরমপ্রিয় শ্রীহরির নম কীর্তন করিতে করিতে 
হৃদয়ে 'অনুরাগের উদয় হয়, চিত্ত দ্রবীভূত হয়, সুতরাং তিনি 
উন্মন্ডের ন্যাত্ব বাহাজ্ঞানরহিত হইয়া কখনও হান্ত, কখনও রোদন, 
কখনও চীৎকার, কখুনও গান, কখনও বা নৃত্যাদি করেন; 
এবং বলেন ধে__ 
“পক্রিবদতু জনর্ষথাতথায়ং 
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ীমত। 
হরিরসমদিরা সদাতিমন্তাঃ 
ভূবি বিলুঠাম নটাম নির্বিবশ(ম ॥ 
পদ্যাবলী। 
বহিম্ম,খ (পাষণ্ড ) গণ যেরূপেই পারে “মুখর” হইয়া আম!" 
দের নিন্দা করুক, আমরা কথনও তাহা শ্রবণ করিব না, বিচার 
করিব না, কেবল হরি-রস-মদ্িরাপানে মন্ত হইয়া পৃথিবী পৃষ্টে 
গড়াগড়ি দিব, নাচিব ও মূচ্ছিত হইয়া পর়িব। 
“নাতঃপরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেধু বিদ্যুতে । 
লামসকঙ্কীর্তনাদেব তারকংব্রহ্ষ দৃশ্যতে ॥” 
ৃ ব্রহ্মাওপুরাগ, উত্তরখগ্ড । 





ণহ শ্ীত্ীহরিনামাঁযৃত। 


তারকত্রন্গ শ্রীশ্রীহরি নাম কীর্তনের ন্যায় ভ্রিলোকের মধ্যে 
পবিত্রের কারণ অন্য কিছুই নাই, কেবলমাত্র শ্রীহরির নামকীর্তন 
চ্বারাই ভগবানের শ্রপাদপদ্স দর্শনলাভ হইয়! থাকে। 


হরিনাম পরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাং। 
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্‌ ॥ 
বৃহনারদীয় পুরাণ। 
যে সকল লোক এই ঘোর কলিঘুণ্ে শ্রীশ্রীহরিনাম-পরায়” 
ক্াহারাই কৃতকৃত্য, কলি কখনও তীহাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ 
হয় না। 
কলিং সভা জয়স্ত্যার্্যা গুণজ্ঞ!ঃ সারভাগিনঃ | 
যত্র সঙ্ীর্ভনে নৈৰ সর্ববস্বার্থো ভিলভ্যতে ॥ 
শ্রীমভাগবত। 


গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী আধ্যগণ কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন, 
কেননা এই কলিযুগে শ্রীহরিনাম সঙ্গীর্ভন দ্বারাই সকল স্বার্থ 
সিদ্ধি হইয়া থাকে। 
কলের্দোষ নিধেরাজনস্তিহ্যেকো মহান্‌ গুণঃ । 
কীর্তনাদেবকৃষ্ মুক্তো বন্ধ পরংব্রজেত ॥ 
শ্রমদ্তাগবত। 
হে রাজন! কলির নিখিল দোষ সত্বেও তাহার এই একটী 
মহৎ গুণ দেখিতে পাওয়া যাঁয় ষে, লোকে শ্রীহরিনাম কীর্তন 
করিলে ভববন্ধন মুক্ত হইয়! পরম গতি লাভ করিয়! থাকে। 


শ্ীশ্রীহরিনামামূত। ণ৩ 


যম্নামধেয়ং জিয়মাণ আতুরঃ 
পতন্‌ স্থলন্‌ বা বিবশো গুহুন্পুমান্‌। 
বিমুক্ত কন্মার্গল উত্তমাং গতিং 
প্রাপ্ধ্যোতিষক্ষ্যন্তি ন তং কলৌজন|ঃ ॥ 
শরীমস্তাগবত। 
অিয়মান আতুর হইয়া পড়িতে পড়িতে ম্থলিত হইতে 
হইতে বিবশ হইয়া যিনি শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন, তিনি 
কণ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া! উত্তমা গতি লাভ করেন, 
কলিকালে তাহার ষফজন করিতে ছূর্ববদ্ধি-লোকসকল 
অনিচ্ছুক হইবে, ইহাই অতিশয় দুঃখের বিষয়। 
কুরুক্ষেত্রেণ কিংতস্য কিংকাশ্থা৷ পুক্রেণবা ॥ 
জিহ্বাগ্জে বসতে যশ্য হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ম্‌ ॥ 
হনেপুরাণ। 
যে বাক্তির জিহ্বাগ্রে “হরি” এই ছুইটী বর্ণ বাস 
করিতেছেন তাহার কুরুক্ষেত্র, কাশী ও পুক্ধর তীর্থের 
আবশ্যক কি? 
তীর্থকোটী সহম্রীণি তীর্থ কোটা শতানি চ। 


তানি সর্ববাণ্যবাপ্পোতি বিষ্ঞোর্ণামানুকীর্তনা্ ॥ 
বামন পুরাণ। 


শতকোটি কি সহত্র কোটি তীর্থ ই বল শ্রীবিষুঃর নামানু- 
কীর্তন প্রভাবে জীব তৎ্সমুদয়েরই ফল প্রাপ্ত হইয়া 


থাকেন। 
গী 





ণ৪. জীত্রীহরিনামামূত 1 
ধবিশ্রুতানি বহুন্যেব তীর্থানি বহুধনি চ। 
কোট্যংশে নাপিতুল্যানি নামকীর্তনতো হরেঃ ॥ 
বিশ্বামিত্র সংহিতা । 
বহুপ্রকার ও ঘহুসংখ্য স্থৃবিজ্্ত তীর্থ সমুদায় শ্রীহরি” 
নাম কীর্তনের কোটি অংশের একাংশের তুল্য নহে! 
গোকোটাদানংগ্রহণে খগম্থা 
প্রয়াগ গঙ্গোদক কল্পবাসঃ। 
যজ্ঞাযুতং মেরু স্ুবর্ণদানং 
গোবিন্দকীর্দে নর সমঃশভাংশৈঃ 1 
শরীশ্রীহরিতক্তিবিলাল। 
ূর্ধ্য গ্রহণ সময় কোটি গোদান, প্রয়াগ গঙ্গার জলে 
কল্পকালবাঁস, অধুতযহ্ঞ্ধ ও সুমেরু পর্বততুল্য স্ুবর্ণদান, 
কিছুই এ্ীজ্ীগোবিন্দ নাঁম কীর্ভনের শতাংশের একাংশেরও 
তুল্য নহে। 
ষে স্থানে প্রীপ্ীহরির নাম কীর্তন হয় সেই স্থান সর্বব- 
তীর্থময় | ঘথা £- 
তত্রৈব গল্গ। যমুনা চ বেণী, 
গোদাররী সিন্ধু সরস্বতী চ। 
সর্ববাণিতীর্থাণি বস্তি তত্র 


যথাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ | 
পাগ্ডবগীত1। 








শরীত্রীহরিনামামৃত্। ণ৫ 


পপ পর পা পপ 


যেখানে শ্রীশ্রীহরির নামালোচনা হয় সেই স্থানেই গঙ্গা, 
ধমুনা, বেণী, গোদাবরী, সিন্ধু ও সরম্বতী প্রভৃতি সকল 
তীর্ঘই বাঁস করেন; জীবগণ সেই সকল তীর্থ দর্শন, ভ্রমণ 
ও তর্পণাদি দ্বার! ষে পুণ্য প্রাপ্ত হ'ন, কেবলমাত্র একবার 
শ্রীপ্রীহরিনাম কীর্তনে তদপেক্ষা, অধিক ফললা'ভ হইয়া 
থাঁকে। | 
তৈস্তান্যথানি পুয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ। 
নাধন্মজং তন্কদর়ং তদপীশাঙ্বি,সোবয়া | 
সীমদ্ভাগবত | 
তপস্যা ও অগ্যান্য ব্রতাি দ্বারা পাঁপ িনাঁশ হয় বটে, 
কিন্কু পাপের বীজ নষ্ট হয় না৷ ও পাঁপীর হৃদয় কোনও 
ব্রতাদি ছারা শুদ্ধ হয় না; একমাত্র শ্রীভগবানের নাম 
কীর্তনরূপ সেবার দ্বারাই চিন্তশুদ্ধি হইয়া থাকে । 
একান্তিকং তদ্ধিকৃতেইপি নিষ্কৃতে 
মনপুনঃর্ধাবতিচেদর সগপথে। 
ততকণ্্ম নিহণারমভীপ সতাং হরে- 
গুণানুবাদঃ খলু সত্ব ভাবনঃ ॥ 
শ্রমদাগবত। 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনর্ববার অসৎ পথে ধাবিত্ত 
হইতে পারে, কিন্তু যাহারা একেবারে পাপের মূলোপাটন্‌ 
করিতে বাসনা করেন, তাহাদের পক্ষে ভগবান প্রেঞ্রীহরির) 


৭৬ ভীশ্ীহরিনামামূত। 


নামকীর্তনই সর্বপ্রকার পাতক-বিনাশক ও হৃদয়ে বিগুদ্ধ 
সত্বভাবপ্রদ । 
স্তেন স্থরাপো! মিত্রপ্রগ. ব্রহ্মহা গুরুতল্লগঃ। 
স্্রীরাজ পিতৃগোহন্ত! যে চ পাতকীনোহপরে ॥ 
সর্বেবোধামপ্যঘবতামিদমেৰ স্থুনিষ্ষ তম্‌। 
নামব্যাহরণং বিষ্ঠোর্যতস্ত দ্বিষয়ামতিঃ ॥ 
শ্রীমপ্তভাগবত। 
চৌর্ধ্য, মদ্যপান, মিত্রর্জোহী, ব্রদ্মহত্যাকারী, গুরুপত্তি- 
গামী, স্ত্রী, রাজ।, পিতা, গো এই সকলকে হত্যাকারী ও 
অগ্যান্য যে সকল পাপ হইতে পারে, সেই সমুদয় পাঁপকারী 
ব্যক্তি হরিনামোচ্চারণ করিলেই সেই সমুদয় পাপ হইতে 
নিক্তি পান। কেবল যেপাপ বিনাশ হয় এমন নহে, 
আবার শ্রীহরি-বিষয়ে মতি দৃঢ়া হয়। 
শ্রেয়ঃশ্রেয়োরসবদমলং সচ্চিদানন্দরূপং। 
চিত্তাহলাদ মধুরং মধুরং সুফলং ভক্তিবল্যাঃ ॥ 
বিষ্ঞোর্নামা-চরিতমম্ৃতং যে পিবন্তি প্রমোদা 
জীবনমুক্তস্তে ইহ ন পুনর্ৃত্যু সিন্ধো বিশন্তি ॥ 
শ্ীহরিতক্কিকল্পলতিকা চতুর্থ স্তবক। 
শ্ুপবিত্র অভ্যুজ্ত্বল মধুর রসের ন্যায় স্থনির্মল সচ্চিদা- 
নন্দরূপ, চিত্তের আহলাদজনক, মধুর হইতে সুমধুর, তক্তি- 
লতার সফল স্বরূপ জীত্রীহরিনামামৃত যাহারা পরমানন্দে 





শীজ্রীহরিনামামৃতি রণ 


আস্থাদন করেন, তীহ্ার! জীবন্মস্ত হইয়া আননাধামে বাস 
করেন, তাহাদের পুনর্ধবার কখনও এই মৃড্যুসাগরে প্রবেশ 
করিতে হয় না । 
অতীত পুরুষসপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুদ্দিশঃ | 
নরস্তারয়তে সর্ববান্‌ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্তনম্‌ ॥ 
দ্বারকা-মাহাত্ময। 
ষে ব্যক্তি কলিকালে “কৃষ্ণ” ইতি দ্বিত্র্যক্ষরসম্ভৃত 
জীভগবানের নামকীর্তন করেন তীহার দ্বারা অতীত সপ্ত- 
পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধায় হইয়া থাকে । 
শ্ীতীহরিনাম. কীর্তনের জন্য কোনরূপ কালবিচার 
নাই । যথা ঃ-- 
কালোহস্তি দানে যজ্ছে চ স্নানে কালোহস্তি সঙ্জপে । 
বিধুসংকীর্তনে কালো নাস্ত্যব্র পৃথিবীতলে ॥ 
বৈষ্ণবচিস্তামণি। 
সংসারে দান, যত, শান এবং মন্ত্রাদির বিষয় কাল- 
সাপেক্ষ বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তনের জন্য কালের 
অপেক্ষা! নাই। 
ন দেশনিয়মন্তম্মিন ন কাল নিয়মস্তথাঃ | 
নোচ্ছিাদৌ নিষেধোইস্তি শ্রীরেনহমি লু্ধকঃ 
বিষুরধর্ম-_শ্রীশ্রীহরিভক্কিবিলাসধূত। 
শ্ীশ্রীহরিনাম কীর্তন বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই, 
এবং উচ্ছিষটমুখেও হরিনাম কীর্তন করিতে নিষেধ নাই । 


৭৮ শীত্রীহরিনানামূত। 


নারদমুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন £__ 
ন দেশ নিয়ম রাজন্‌ ন কাল নিয়মস্তথা ৷ 


বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষুর্নামানুকীর্তনে ॥ 
শ্রীবৈষ্ণবচিস্তামণি। 


হে রাজন্! শ্রীস্রীহরিনাম কীর্তন করিতে দেশ বা 
কালের কোনরূপ নিয়ম নাই, সুতরাং এজন্য কোন সন্দেহ 
করিবেন না । 
কি বাল্য, কি পৌগগু, কি কৈশোর, কি বৃদ্ধ, সকল 
সময় ও সকল অবস্থাতেই শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তন করা কর্তব্য । 
হরিনাম কীর্তনের জন্য কোনরূপ নির্দিষ্ট সময় নাই। এ 
জগতে ধাঁহারা পরম ভাগবত বলিয়! বিখ্যাত তাহার। 
সকলেই বাল্যকাল হইতে শ্রী্ীহরিনাম কীর্তন করিতেন। 
শুকদেব, নারদ, প্রহলাদ, ধ্ব, জড়ভরত, চন্দ্রহংস, লোচন- 
দাস, শ্রীস্রীহরিদাস, 'শ্রীজীবগোস্বামী, ও নরোত্তম ঠাকুর 
প্রভৃতি ভাগবতগণ বাল্যকাল হইতেই সর্বদা ্রপ্রীহরিনাম 
কীর্তন করিতেন, আমাদেরও হরিনাম কীর্তনের জন্য 
সর্বদা প্রস্তুত থাক! কর্তব্য । তাই বলি-_ 
“হেলায় রতন হারাওন! মন, 
হরি হরি বল বদনে। 
হরিবল- -হরিবল, বল শয়নে ম্বপনে জাগরণে ॥ 
এঁহিকের সুখ হলনা! বলিয়ে, 
ত৷ ব'লে কি নাম রহিৰে ভুলিয়ে, 
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যাঁর নামে ধার প্রেমে, 
হ'লেন শুকদেব সখী, নারদ বৈরাগী, 
মহাদেব যোগী-_ 
বেড়ায় শাশানে মশানে যোগধ্যানে ॥ 
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, 
অবশাঙ্গ যেদিন হইবে তোমার, 
সেদিনে বদনে, বদি বল্‌তে পার নাম, 
হরি পুরাবে মনক্ষাম, তবে যাবি মোক্ষধাম, 
তোঁকে লবেন! ছোবেন! শমনে ॥ 
যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়ে সংসার, 
কোথায় র'বে তোমার পুত্র পরিবার, 
এ নংসার অসার, আখি মুদ্ধলে অন্ধকার ; 
হরিপদ কর সার, যদি যাবি ভবপার, 
রাখ রতি মতি হরি-চরণে ॥ 
চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে, 
হরিনাম-স্ধা পিয়রে বদনে, 
কলিতে তরাতে, হরিনাম ব্রহ্মময়, 
যেজন জানে রে নিশ্চয়, তার কি আছে ভয়, 


ভবে তরিতে পার্বে তুফানে ॥৮ 
কোনও সাধু গাহিয়াছেন £- 
“দেহে থাকিতে চেতন, 
হরি বল মন, দ্রিন গেল দিন গেল ১, 


৮৪ শ্রীঞ্ীহরিনামামৃত | 


সী শিশাীটি তি ৮ শিসগপপীপিসী লিপি পি পাপপাপপপপ্পপপাপাপপাাপল | পিপি 





এ জগতে মৃত্যু কোন সময় কাহাকেও পরিত্যাগ করে 
না। কংসরাজা দৈববাণী দ্বারা স্বীয় মৃত্যুসংবাদ শ্রাবণ 
করিয়া যখন অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, তখন বস্ত্রদেব 


তাহাকে বলিয়াছিলেন ৫ 
মৃত্যুজন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে । 


অন্য বাব্দশতান্তেনা মৃত্যুকৈ প্রাপীনাং ধ্রুবং ॥ 
শ্রীমপ্ভাগবত। 


হেবীর (কংস) দেহী যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন 
তাহার জন্মের সহিত মৃত্যুরও জন্ম হইয়া থাকে । অদ্যই 
হউক, কিম্বা শত বসর অন্তেই হউক, নিশ্চয়ই যে এক 
দিবস প্রাণীর মৃতু ঘটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

জগছিখ্যাত শ্রীমন্ভাগবত কথক ৬কুষ্ণকাস্ত শিরোমণি 


মহোদয়ের একটা গান শুনুন £ 
«কার কি হকে কবে কে কবে জানে ; 


পরমায়ু যায় দিনে দিনে ॥ 
জাতি বিদ্যাকুলধন, 
ইথে কত অভিমান, 
এ দেহ হবে পতন, 
তাই কি মনে মনে? 
করে কত আকিঞ্চন, 


পাবেনি ধন কাঞ্চন ; 
তাই বসে ভাবে মনে মনে ॥ 
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প্রীহরি চরণে ভক্তি টু 
ত্যজিয়! বিষয়াস্তি, 
বনিতা সহিতে যুক্তি; 
কিরে কানে কানে ? 
রৃতিরসে ৰশ মন; 
রসে করে রসায়ন ; 
কত সখ মানে এ জীবনে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে আশা; 
ভেঙ্গে যায় সে স্থখের বাসা ; 
তথাপি ছুরাশ। পাশ, 
গলে বেঁধে টানে £ 
কোথা রবে পুত্রগণ, 
মুদিলে দুটা লোচন, 
যেদিন পড়ে রবে ধরণী শয়নে ॥ 
জীবন অনিত্য। সুতরাং কখন কাহার কি হয় তাহ 
কেহই বলিতে পারে না; এইজন্যই বাল্যকাল হইতে 
সীক্লীহরিনাম কীর্তন করিবে । হরিনাম -কীর্তনে জাতি, 
কুল, ধন, মান, প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষ। রাখে না। তন্তু 


কৰি তুলসীদাস বাবাজী বলিয়াছেন,__ 
জাত. পাত গণিরে কীাহাহোজে বরণ বিচার । 


তুলসী কহে হরি তজন বিনে চার জাত চামার ॥ 
ঠোহাবলী। 
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০ পাশার হজ, এ 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শৃত্র ও বৈশ্য এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্ো 
যিনি শ্রীহরিভক্তিহীন, অর্থাৎ শ্রীহরির নামাদিকীর্তভন করেন 
না,.তিনিই চামারতুল্য। 
শীশ্রীহরিভক্তের জাতির কোন প্রভেদ নাই। মহাপ্রভূ 
সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন, যথ। £-_ 
"“নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য । 
সতকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার । 
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার 1” 


শ্রীপ্রীচৈতত্বচরিতামৃত | 
ভগবন্তক্ত দেবুতি বলিয়াছেন ;__ 


অহোবত শ্বপচোহতো৷ গরীয়ান্‌ 

যজ্জিবাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং | 

তে পুস্ত পস্তে জুহুবুঃ সন্স,রাধ্যা 

্রন্মানু চূর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥ 

শ্রীমপ্ভাগবত | 
বাহার জিহ্বাগ্রে তোমার ( হরি) নাম নৃত্য করিতে 

থাকে, এবং যে ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি 
অনেক তপস্য। করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, 
অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছেন, এবং অনেক বেদ পাঠ 
করিয়াছেন; এইরূপ ব্যক্তি শ্রপচ-কুলোস্তব হইলেও 
তিনি শ্রেষ্ঠ। 
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ভজনের মধ্যে শ্রীপ্ীহরিনাম কীর্ডনই সর্ববশ্রেষ্ঠ। যথা-_ 
“ভিজনের মধ্যে শ্রেন্ট নববিব ভক্তি । (১) 
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সন্কীর্তন | 
নিরাপবাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন 1৮ 
শীগ্রীঢ্ত্ঘচরিতামূত। 


কীর্তন কাঁহকে কছে ? ও কিরূপে স্রীশ্রীহরিনাম 
কীর্তন করিতে হয়। 
কীর্তন কাহাকে কহে ? শ্রীমজ্রপ গোস্বামী বলিয়াছেন £_ 
“নামলীলাগুণাদিন! মুচ্চৈর্ভাষ তু কীর্তনম্‌।” 
শ্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধু। 
শ্রত্রীহরির নাম, লীলা, গুণ প্রভৃতির অতি উচ্চা- 
ভাষণকেই কীর্তন কহে। 


(১) নববিধ ভক্তি যথা £-- 
“শ্রুবণং কীর্তনং বিষ্টোস্ু রণং পাদসেবনম্‌। 
তর্চনং বন্দনং দাস্যং স্খ/মাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
শ্রীমভাগবত সপ্তমস্বচ্গ' 
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( ক) নামকীর্তন যথা £-- 
“কৃষ্ণেতি মঙগলং নাম যস্য বাচি প্রবর্তুতে | 
ভন্্ীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ 
হে রাজেন্দ্র ! “কৃষ্ণ” ইতি দ্বিঅক্ষরসম্ভৃত নাম যে 
ব্যক্তির বদনে উচ্চারিত হয়, ক্ষণকালমধ্যেই তাহার কৃত 
কোটী কোটী পাতক ভম্ম হইয়া যায়। 

(খ) লীলকীর্তন ( প্রহলাদ ) বলিয়াছেন, যথা ১-- 
সোহহং প্রিয়স্য সমুহৃদঃপরদেবতায়া, 
লীলকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ 
অগ্তস্থিতন্ম্যণু গৃণন্‌ গুণ বিপ্রোমুক্তো _ 
দুর্গাণি তে পাদযুগালয় হংসসঙ্গঃ ॥ 

শ্রীমন্তাগবত। 

হে নৃসিংহদেব ! আপনি পরদেবত! হইলেও সকলের 
নৃহৃদ। আপনার লীলা-কথা গান করিয়া বিনাক্রেশে 
এই ছুর্নিবার ছুঃখরাশি উত্তীর্থ হইব। আপনার পরম 
তত্বজ্ঞানী তক্তগণ হংসের ন্যায় আপনার শ্রীচরণযুগলকে 
লয় সদৃশ করিয়াছেন? আমি সেই তক্তদিগের সঙ্গ 
লইয়। যাবতীয় বিষয় ভোগ হইতে মোচন লাভ করিব 
হে প্রভো। ! কখনও আপনার লীল1-বথা জানিৰার জন্য 
আমার কোনরূপ ব্রেশ' পাইতে হইবে না। কেন না 
প্রজাপতি ব্রহ্মা তৎসমুদয় পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছেন, স্থৃতরাং 
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দেইজন্যই আপনার লীলাকথা তক্তগণের সম্প্রদায় মধ্যে 
চলিয়৷ আসিতেছে । 
(গ) গুণকীর্তন যথা £-- 
ইদং হি পুংস স্তপসঃ শ্র্তস্য বা 
স্িউস্য সুক্তস্যচ বুদ্ধদত্তয়োঃ। 
অবিচ্যুতোহ্্থঃ কবিভিনিরূপিতো 
যছুতমঃ শ্লোক গুণানুকীর্তনস্‌ ॥ 
শ্রীমপ্তাগবত । 
সারগ্রাহী জ্ঞানবান্‌ পণ্ডিতগণ উত্তমশ্লোক শ্রীহরির 
গুণীনুকীর্তভনকেই জীবগণের তপস্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, 
মন্ত্রজপ, জ্ভান ও দান প্রভৃতি যাবতীয় কন্ম্নের ফল 
বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । 
সর্ববদ! শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তন করা কর্তব্য । কলিপাবনা- 
বতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভৃ তাহার পার্ষদগণকে 
বলিয়াছেন £__ 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্মামৈৰ কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 
বৃহন্নারদীয় পুরাণ । 
“হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার। 
কলিকালে নাম বিনে গতি নাহি আর ॥” 
শ্রীচৈত্ন্তচরিতামৃত। 


৮৬ ্শ্রুহরিনামামূত। 








পাপী সিপপেল ২ 


“রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। 
তীহার মহিমা! বেদে নাহি পারে দিতে | 
সাধা সাধনতন্ব যে কিছু সকল। 
হরিনাম সঙ্কীর্ভনে মিলিবে কেবল ॥” 
( হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে, হরে। 
হরেরাম, হরেরাম, রাম, রাম, হরে হরে ॥ ) 
“প্রভূ বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। 
ইহা গিয়! জপ সবে করিয়া নির্বনন্ধ ॥ 
ইহা! হৈতে সর্ববসিদ্ধি হইবে সবার। 
সর্ববক্ষণ বল ইথে নাহিক বিচার ॥ 
শীশ্রীচৈতন্চরিতামৃত 
কিরূপে শ্রীহরিনামসংকীর্ভন করিতে হয়, শ্রীমহাপ্রভূ 
তৎসম্বন্ধে স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্ন রাঁয়কে বলিয়াছেন, 
“যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়। 
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়। 
শীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত। 
তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরিব সহিষ্ন|। 


অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরি? ॥ 
পছ্যব্লী। 


তৃণাপেক্ষা হুনীচ ও বৃষ্ষাপেক্ষা সহিষুঃ হইয়া, নিজে 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়! সর্বদা 
শরীপ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে। 


শীশ্রীহরিনামামৃত । ৮৭ 


কখনও অভিমানকে হৃদয়ে স্থান দিবে না । যথা £-- 


জাতিবিদ্যামহত্ঞ্চ রূপং যৌবনমেবচ। 
বর্জজয়েন্, স্যত্রেন পঞ্চেতে ভক্তিকণ্টকাঃ ॥ 
“জাতি, বিদ্যা, রূপ আর মহন্ত, যৌবন । 
এই পঞ্চ অভিমান করিবে বভদ্তন ॥৮ 


নিম্নলিখিত .উপদেশটী মনে রাখিলে অভিমান দুর 
হইয়া যায়। যথা 2 
নাহং বিপ্রো নচ নরপতি পি বৈশ্যো ন শুদ্রো- 
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি নোৌবনাস্থবোষতির্বা। 
কিন্তু প্রোদনিখিল পরমানন্দপুর্ণাম্বতান্ধে- 
গোঁপীভর্ভূঃ পদকমলয়োর্দা সদা সানুদাসঃ ॥ 
পদ্াবলী। 
আমি বিপ্র নই, আমি ক্ষত্রিয় নই, আমি বৈশ্য নই, আমি 
শুদ্র নই, আমি ব্রহ্মচারী নই, আমি গৃহস্থ নই, আমি বানপ্রস্থী 
নই, আমি সন্ন্যাসী নই, উত্কট নিখিল পরমানন্ পূর্ণাযৃত- 
সিন্ুম্বূপ গোপীপতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস। 
এইরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ববদ! হরিনাম কীর্ডন করিলেই প্রেম- 
লাভ হয়। যথা 2 
“এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণজনাম লয়। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥৮ 
রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 


৮৮ শ্ী্রীহরিনামামৃত। 


উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম কীর্তন করিলে পণ্ড, পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গ, প্রভৃতি জীবগণও শ্রী্রীহরিনাম শ্রবণে ভববন্ধন 
হইতে মুক্ত হয়। ভক্তচূড়ামণি ্রীলপ্রভুহরিদাস 
সর্ববদ| উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ডন করিতেন; কেন করিতেন, 
তাহার মন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া হরিনদীগ্রামনিবাসী 
একজন দুর্জন ব্রাঙ্গণ শ্রীহরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন £__ 


£ওহে হরিদাস একি ব্যবহার তোমার । 
ডাকিয়! যে নাম লহ কি হেতু ইহার ॥ 
মনে মনে জপিবা যে এই ধন্ম হয়। 
ডাকিয়৷ লইতে নাম কোন্‌ শাস্ত্রে কয় ॥ 
কার শিক্ষা হরিদাস ডাকিয়া কহিতে। 
এইত পণ্ডিত-সভা বুঝাহ ইহাতে ।” 
শ্রীচৈতন্য ভাগব্ত। 
ব্রাহ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে 2 
“হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ব । 
তোমরা ত জান হরিনামের মাহাত্য ॥ 
উচ্চ করি বলিলে শতগুণ পুণ্য হয়। 
দোষ না কহেন শান্সে গুণ সে নির্ণয় ॥ 
পশু, পক্ষী, কীট, আদি বলিতে না পারে। 
শুনিলে সে হরিনাম তারা সবে তরে॥ 


শ্রীশ্রীহরিনামামূত। ৮৯ 


জগিলে সে হরিনাম আপনে সে তরে । 
উচ্চ সঙ্কীর্তনে পর উপকার করে॥ 
জপকর্তা হইতে উচ্চ সঙ্কীর্তনকারী। 
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি ॥ 
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ । 
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥ 
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্তন। 
জন্তু মাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন ॥ 
জিহব| পাইয়। নর বিনে সর্ববপ্রীণী। 
না প|রে বলিতে “কৃষ্ণ নাম” হেন ধ্বনি ॥ 
ব্যর্থ জন্ম ইহার নিস্তার যাহা হৈতে। 
বল দেখি কোন্‌ দোঁষ এ কম্ম করিতে ॥ 
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। 
কেহ বা পোষণ করে সহত্রেক জন ॥ 
ঢুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে। 
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সঙ্কীর্তনে ॥৮ 
শ্রীঠৈতন্য ভাগবত। 
ভক্তরাজ প্রহলাদ্‌ বলিয়াছেন £-- 
জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ। 


আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচগৈর্জপন্‌ শ্রোতন্‌ পুনাতি চ॥ 
নারদ পুরাণ। 


৯০ ্ীশ্রীহরিনামামূত। 


শ্ীপ্রীহরিনাম জপকারী ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈংস্বরে 
হরিনাম-কীর্তনকারী ব্যক্তি শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা, 
হরিনাম-জপকারী ব্যক্তি কেবল মাত্র আপনাকেই পবিত্র 
করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তনকীরী ব্যক্তি 
আপনাকে ও শ্রোতৃবুন্দকেই পবিত্র করিয়। থাকেন। 
সর্ববপাপ প্রশমনং সর্বেবাপদ্রবনাশনম্‌। 
সর্ববছুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্তন্ম্‌॥ 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাঁণ। 
শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তনে সকল প্রকার পাপ, সকল 
প্রকার উপদ্রব, ও সকল প্রকার ছু£খ ক্ষয় হইয়! থাকে । 
ভক্তিভাবে একবার মাত্র হরিনাম কীর্তন করিলে যে 
পরিমাণে পাপ বিনাশ হয়, পাপী ব্যক্তির এমন সাধ্য নাই 
যে, কখনও সেই পরিমাণে পাপ করিতে পারে। 
যথা £-_ 
নান্মোহস্য যাঁবতী শত্তিঃ পাপ নিহরণে হরেঃ। 
তাবৎ কর্তং ন শরোতি পাতকং পাঁতকী জনঃ ॥ 
| বিষুপুরাণ। 
পাপহরণ বিষয়ে শ্রী-শ্রীহরিনামের যেরূপ শক্তি আছে, 
পাপী ব্যক্তির সাধ্য নাই যে, কখনও সেই পরিমাণে পাঁপ 
করিতে সমর্থ হয়। 
“একবার হরিনামে যত পাঁপ হরে। 
পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে।॥» 


শীশ্রীহরিনামামূত। ৯১ 


শ্রী্নীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বারাণসীধামে অবস্থিতিকালে “গৌড়ের 
রাজা” স্ুবুদ্ধি রায়কে পাঁপমোচনের জন্য বলিয়াছিলেন ১ 


“নিরন্তর কর কুষ্ণনাম সংকীর্তন | 
একনামীভাসে তোর পাপ দোষ যাবে। 
আর নাম লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥% 
শীশ্রীচৈতন্য-চরিতামূত। 
ভক্তচুড়ামণি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর টাদপুর বলরমাচার্যের 
গৃহে অবস্থিতিকালে কোন একদিবস হিরণ্য গোবদধন মজুমদারের 
সভায় অনেকানেক পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীশ্রীহরিনামের মহিসা 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £-- 
“কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়। 
কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ 
হরিদাস কহে নামের এ ছুই ফল নহে। 
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ 
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাঁপনাশ । 
তাহার দৃষটীস্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ । 
হরিদাস কহে যেছে সূর্য্যের উদয়। 
উদয় না হইতে আরন্তে হয় তমোক্ষয় ॥ 
এঁছে নামোদয়ারস্তে পাপ আদি ক্ষয়। 
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥» 


শীত্রীচৈতনাচরিতামৃত। 


৯২ শ্ীশ্ীহরিনামামূত। 











শ্রী্ীহরিনামকীর্তনে ত্রিতাপ বিনাশ হয়। যথা £-- 
তন্নামকীর্তনং ভূয়ঃ তাপত্রয় বিনাশনং | 
সর্বেবষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিন্তমুদাহৃতম্‌ ॥ 
বরন্ধাগড পুরাণ, উত্তরখণ্ড। 


প্রীশ্রীহরিনাম কীর্ভনে আধ্যাত্বিক, আধিদৈবিক, ও 
আধিভৌতিক, এই তিন প্রকার তাপ (১) বিনাশ হয়। 


(১) ত্রিতাঁপ যথাঃ 

পরাশর উবাঁচ। 
কাম-ক্রোধ-ভয়দ্বেষ-লোভমোহ বিষাদজঃ। 
শৌকাস্য়াবমানেষ্য। মাৎসর্ধ্যাদি ভবন্তথাঃ ॥ 
মানসোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপ ভবতি নৈকধা । 
ইত্যেব মাদিভিভেদৈস্তাপোস্বাধ্যা্বিক স্বৃতঃ ॥ ১। 
মৃগপন্ষীমনুষ্যান্যৈঃ পিশাচোরগরাক্ষসৈঃ | 
সরীস্থপাঁদ্যৈশ্চ বৃনাং জন্ভতে চাঁধিভৌতিকঃ ॥ ২। 
শীতোষ্বাতবর্ষাম্ব-বিদ্বাদাদি সমুন্ভবঃ | 
তাপোদ্ধিজবরশ্রেষ্ঠ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ ॥ ৩। 

বিষুপুরাঁণ, ৬ অংশ। 


এঞা সি 


১। হে মৈত্রেয়! কাম, ক্রোধ, ভয়ঘেষ, লোভ, মোহ, 
বিষাদ, শোঁক, অহুয়া, অবমান, ঈর্ধ্যা-মাৎসধ্যাদ্ি হইতে উৎপন্ন, 
মানস দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া থাকে ; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ইত্যা্ি 
বহুবিধ ছুঃখসমূহকে আধ্যাত্মিক তাপ বলে। 


শ্ীশ্রীহরিনামামৃত। ৯৩ 





জগতে যতপ্রকার পাপ আছে, একমাত্র শ্রীপ্রীহরিনাম 
করিলেই সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়! থাকে। 
এবং-_ 

বর্তমানস্ত য পাপং যদ্তুতং যন্তবিষ্যতি। 

ততসর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দীনলকীর্ভনম্‌ ॥ 

শ্রীলঘূভাগবতামৃত । 

পূর্রবকৃত পাঁপ, বর্তমান কালের পাপ ও যে সকল পাপ 
ভবিষ্যতকালে অনুঠিত হইবে, স্্রীত্রীগোবিন্দের নাম- 
রূপ অগ্রিম্পর্শে অর্থাৎ €( গোবিন্দনাম কীর্তন ) ছি 
পাপ ভস্ম হইয়। ষায়। 

সর্ববদ! সর্ববকালেষু যেহপি কুর্বন্তি পাতকম্‌। 

নামসঙ্থীর্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণো পরম্‌ পদম্‌ ॥ 

নন্দিগুরাঁণ। 

সর্বদা সর্ববকালে যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত থাকে, 
শ্ীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন দ্বারা তাহারও শ্রীহরির পরমপদ লাত 
হইয়৷ থাকে । | 





২। মুগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং সরীশ্যপাদি 
ভূতগণ হইতে মানবগণের যে ছুঃখ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম 
আধিভৌতিক। 

৩। শীত, উঞ্ণ, বায়ু, বর্ধা ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বারা যে হা 
উৎপন্ন হয়, হে দ্বিজবর শ্রেষ্ঠ ! তাহাকে আধিদৈবিক বলে। 


৯৪ শ্ীশ্রীহরিনানামূত। 


পরদাররতোবাপি পরাপকুতিকারকঃ। 
স শুদ্ধোমুক্তিমাপ্মোতি হরেন মানুকীর্নাৎ 
মতস্তপুবাণ। 
যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে রত এবং অন্যের অপকারী, 
্রীপ্ীহরিনাম কীর্তন করিলে সে ব্যক্তিও শুদ্ধচিন্ত হইয়! 
মুক্তি অর্থাৎ শ্রীশ্রীহরির দাশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
স্বরাপো ব্রহ্মহাস্তেয়ী রোগী-ভগ্নব্রতোইশুচিঃ। 
স্বাধ্যায় বজ্জিত পাপো 'লুবো নৈকৃতিকঃ শঠঃ ॥ 
অব্রতী বৃষলীভর্ত। কুলটা সোমবিক্রয়ীঃ | 
স্তেহপি মুক্তিমবাপ্সোন্তি বিষুর্নীমানুকীর্ভনম্‌॥ 
ব্রঙ্গাণ্ড পুরাণ, উত্তরথণ্ড। 
স্থুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, ন্বর্ণাগহারী, পূর্ববজন্মাজ্জিত 
পাপভোগী, রোগী, ভগ্নব্রতী, অশুচি, বেদপাঠহীন ব্রাহ্মণ, 
স্্ববপ্রকার পাপকারী পুরুষ, ব্যাধবৃন্তযপজীবী পশুহিংসক, 
(১) প্রতারক, খল, বঞ্চক, স্বধশ্মত্যাগী, শুদ্রভত্তী ব্রাহ্মণ, 





(১) পশুহিংসা মহাপাপ যথা 2 
“পশুহিংসা বিধির্বত্র পুরাণে নিগমে তথা। 
উক্তোরজস্তমোভ্যাংস কেবলং তমসাপিবা ॥ 
যোমাংসং খাঁদতি সবৈ ছুরাত্মা ব্যাধরূপকঃ। 
নরকং যাঁতি ছষ্টাত্মা যাবদাহুত সংপ্রবম্‌ ॥ 
পশুহিংসা ন কর্তব্যা যদীচ্ছেচ্চুভমাত্মনঃ। 
জীবহিংসা নরকদ! তন্মাদ্‌ যত্তাদ্বিবর্জয়েৎ ॥ 


্রীরিনামামৃত ] ৯৫ 


. পে েপাপপাপশিসপপিপীসিীশপপা শিশির শি 


কুলটোপভোগী, কন্যা বিক্রয়কারী, ইত্যাদি সর্বপ্রকার 


পাপে রত ব্যক্তিও শ্রীস্রীহরিনাম কীর্তন করিলে মুক্তি 
প্রাপ্ত হয়। 


সপ 


শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন £ 


সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। 
বৈকুগ্টনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছুঃ ॥ 





শ্রমস্ভীগবত। 





পান পাপা, পাপ 


উৎস্র্গকর্তা যো হস্ত। যোধর্ডা যশ্চ বিক্রয়ী। 

অনুমস্ত।চ পুরুষঃ সর্ধবে নরকগামিনঃ ॥ 

রৌরবং নরকং প্রাপ্ত পশুঘাঁতি কথং নুখীতি ॥৮ 

পুরাঁণে ও নিগমের মধ্যে যে সকল স্থানে পশুহিংসার বিধি 

লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বিধি রজ, তমৌগুণপর কিম্বা তমৌগুণ- 
পর বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে, সেই 
ছুরাত্া ব্যক্তি ব্যাধের স্বরূপ) মে ুষ্টাত্মা প্রলয় কাল পধ্যস্ত নরকে 
বাম করে। যিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও 
পশুহিংসা করিবেন না। পশু- উৎমর্গ-কর্তা, হননকর্তী, ধারণ- 
কর্তী, বিক্রয়কারী ও অনুমতি-প্রদাতা, এই পাঁচ ব্যক্তিই নরকে 
যায়। পশুঘাতি ব্যক্তি কখনই ম্ুুখলাভ করিতে পারে না। 
্রীম্কাগবতের প্রথম স্ন্ধের বর্ণিত প্রাটীন বিরাজ! ও ব্রহ্মাবৈবর্ত 
পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের বরধিত সুরথ রাজার বিবরণ পাঠ করুন। 
কোন জীবের প্রতিই হিংসা কর! উচিত নহে। 


৯ জীশ্রীহরিনামাখৃত। 


হে পরীক্ষিত ! (পুরাদির নামে) সঙ্কেতেই হউক 
কিম্বা পরিহাসচ্ছলেই হউক বা গীতালাপের জন্যই হউক 
অথবা “হরির নামে কি হয়” এইরূপ অবজ্ঞার সহিতই 
হউক, যে কোন প্রকারে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তন করিলে 
সকল প্রকার পাপ বিনাশ হয়। 


কান্যকুজ্জ দেশে অজামিল নামে যে একজন মহাপাপী 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণের কর্তব্য যাবতীয় কন এবং 
পরিণীতা তরুণী ভাষ্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের মমতা 
পরিত্যাগ করিয়া! কোন শৃত্রাণী গণিকার "পৈশাচিক 
প্রণয়াবদ্ধ হইয়া সর্বদা এ বেশ্যার গৃহে বাস করিতে 
লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে__ 


তস্য প্রবয়সঃ পুত্র! দশ তেষাস্তু যোহবমঃ। 
বালে। নারায়ণে! নানা পিত্রোশ্চ দয়িত ভূশম্‌ ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত | 
এঁ অজামিলের ( গুরসে বাঁরাঙ্গনার গর্ভে ) দশটা পুত্র 
জন্মে ; তন্মধ্যে সর্ববকনিষ্ঠ যে পুত্র তাহার নাম “নারায়ণ” 
রাখা হইয়াছিল । এ নারায়ণই পিতা মাতার (অন্যান্ত পুত্র 
অপেক্ষা) অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বৃদ্ধ অজামিল “অব্যক্ত মধুর- 
বাক্যকথনশীল' “নারায়ণের” ক্রীড়া দর্শন করিয়া অতিশয় 
প্রীতি লাভ করিতেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের পরমায়ুর অষ্টীশীতি' 
বৎসর অতিবাহিত হুইয়! গেল। “পরে-_ 





শ্রীশ্রীহরিনামামৃত। ৯৭ 





মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ড পাঁশ লৈয়! । 
ঘেরিল আসিরা সবে পাপিষ্ঠ জানিয়া ॥ 
ভয়ে নিজ পুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ । 
স্বৰ পাপ ছুটী হৈল সংসার মোচন ॥ 


ভক্তমাল গ্রন্থ । 


ভিয়মানোহরের্নাম গৃনন্‌ পুত্োপচারিতং । 
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃনন্‌ ॥ 


শ্রীমন্তাগবত । 
মিয়নাণ অজামিল পুত্রের নামচ্ছলে শ্রীশ্রীনারায়ণের নামো 
কারণ করিয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইল, ধাহার' শ্রদ্ধার সহিত আরীশ্রী- 
হর্িনাঘ গ্রহণ করেন, তাহাদের কথা কি বলিব? তাহারা 
সর্ঘপাপ মুক্ত হইয়া পরমীগতি লাভ করেন ইহাতে সংশর নাই 
পশিহাস ছলে শ্রীস্রীহরিনাম কীর্ভন করিলেও ফল লাভ হয়, 
”"হপাদ শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী বলিয়াছেন 2 
“তনয় নামছলে কিম্বা পরিহাস্তে কয়। 
হেলায় শ্রদ্ধীয় নাম যদি উচ্চারয় ॥ 
তথাপি কৃষ্ণের নামে সর্বব পাপক্ষয় । 
পুনঃ পুনঃ ভাগবতে এই কথা কয় 1” 
বৃহৎ পাষগুদলন । 
এক দিবস শ্ীপ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লীলাচলে ভক্তহরিদাস ঠাকু- 
ব্লকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_-হরিদাস ! কলিকালে অসংখ্য যবন 


$ি 


৯৮ শ্রীতীহরিনামামৃত। 





তাহার! অত্যন্ত ছুরাচার সর্বদ। গো ত্রাঙ্গণের হিংর্পা করে অতএব 
তাহাদের উপায় কি? 
হরিদাস কহে “প্রভূ চিন্তা না করিহ। 
যবনের সংসার দেখি ছুঃখ না ভাবিহ ॥ 
ঘবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে । 
হারাম! হারাম! বলি ড'কে নামাভাসে ॥ 
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হারাম! হারাম ! 
যবনের ভাগ্যে দেখ লয় সেই নাম ॥১, 
শ্রীঞ্জচৈতন্যচরিতামবত । 
দংহ্ীদংগ্রাহতো গরেচ্ছো হারামেতি পুনঃপুনঃ। 
উক্তীপি মুক্তিমাপ্মোতি কিং পুনঃশ্রদ্ধয়৷ গুনন্‌ 
নৃসিংহপুরাণ। 
কোন এক (১) শ্নেচ্ছ বরাহ কর্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হই 
গুণ পুর্বক হারাম! হারাম ! বলিয়াছিল, হারাম বলিতে সন্বোর্ধনে 
তা রাম! এই সঙ্কেতিত তারকত্রন্গ শ্রীরাম নাম থাকার মতা 
পাপী স্্েচ্ছও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল? সুতরাং শ্রদ্ধাপুর্বক ভগ 
বানের নাম গ্রহণ করিলে থে কি ফল লাভ হয় তাহা বল 
যায় না। 
“মুর্খো বদ্তি বিষ্তায় ধীরো রদতি বিষ্বেঃ | 
উভয়ৌস্ত সমংপুণ্যং ভাবগ্রাহীজনার্দনঃ ॥” 


(১) মেচ্ছ যথা ২ 
গোমাংস খাদকে1 যস্ত্ব বিরুদ্ধং বহুভাঁষতে | 
সর্ধাচার বিহীনশ্চ ক্রেচ্ছ ইত্যভি ধীয়তে ॥ 
( প্রায়শ্চিন্ততত্বধুত:বীধায়নবচন। ) 


শীত্রীহরিনার্মামৃত | ৯৯ 


শ্রীবিষুঃকে প্রণাম করিবাঁর কালে মুর্খ ব্যক্তি “বিষ্ঠায় 
নমঃ? বলে এবং পণ্ডিও ব্যক্তি “বিষ্ঞবে নমঃ” বলে, কিন্তু 
পুণ্য উভয়েরই সমান; কেননা জনার্দন ভাঁবগ্রাহী, 
তিনি কেবল শুদ্ধ ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হ'ন। (২) 








(২) চণ্তালরাজগ্তহক শ্রীরাঁমচন্দ্রকে “ওরে হারে * বলিয়া! 
সম্বোধন করিতেন, একদিন লক্ষণ গুহকের মুখে এইব্‌প বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য ধনুর্বাণ ধারণ 


করিলেন তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন । 
“কার প্রাণ নাশন করিবি ভাই শোন ? 


মিতার আমার কোন অপরাধ নাই। 
ও যে প্রেমে বলে ওরে হারে” 


আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই ॥ 
«ওরে হারে” বলে জাতীয় শ্বভাব, 


অস্তরেতে উহার বড় ভক্তিভাব, 
লইনে আমি ধন, সাধুজনার মন জুড়াইবে, 


আমি ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে জুড়াই। 
ভক্তিতে আমি চগ্ডালের হুই, 


ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই, 
ভক্তি শূন্য নর সুধা দিলে পল্প, সুধাইনারে ? 


ভক্তজনে আমায় বিষ দিলে খাই ॥* 
দানরথি রায়ের পাঁচালী ॥ 


১০০ শ্ীশ্রীহরিনামামুত। 





নমৈকং যস্তবাচি স্মরণ পথ গতং 


শ্রোত্রমূলং গতংবা, 
শুদ্ধংবাশুদ্ধবর্ণ ব্যবহিত রহিতং 
তীরয়ত্যেবসত্যম্‌ ॥ 
শ্রীহরিভক্তিবিলাস। 
একবাব মাত্র একটা হরিনাম যে ব্যক্তির মুখে উদয় হয়, উচ্চ 
স্মরণ পথেপ্রবেশ করুক বা নাই করুক, শ্রবণ পথে প্রবেশ করুক 
বানাই করুক, ব্য বধানযুক্ত হউক, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণ হউক, 
ব্যবহিতরহিত খণ্ড উচ্চারিত হউক, সত্য সত্যই হরিনাম 
কীর্ডনকারী ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 
অতএব প্রত্যহ বদ্ধুবান্ধবগণে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীহরিনা 
কীর্তন করার ভ্তাম স্বথের বিষয় এ অবশী-মগ্ডলে অন্য 
কিছুই নাই। 


শ্রীশ্ীহরিনাম শ্রবণ-মাহাতুযু 


শরীপ্লীহরিনাম শ্রবণ ভগবানকে লাভ করিবার একটা প্রধান 
উপায়। ফে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রী্রীহরিনাম শ্রবণ না করে 
তাহার মনুষ্য জন্ম গ্রহণ কর! বিফল । 
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভু বলিক্াছেন 2 ৃ 
“কৃষ্ণের মধুর বাঁণী, অমৃতের তরঙ্সিণী, 
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 


জীশ্রীহরিনামামৃত ১০১ 


পপ ৬ 


কানাকড়ি ছিত্র সম, জানিহ সে শ্রবণ, 
তার জন্ম হৈল অকারণে ৮ 
শ্রীচৈতন্যচরিতাঘুত | 


মযি কপিল তাঁহার জননী দেবহৃতিকে বলিয়াছিলেন £-- 
নূনংটৈবেন বিহতা যে চাচাত কথাস্ত্ধাম্‌। 
হিন্বা শৃন্বস্তযসদ্গাথাঃ পুরীষমিববীড়ভুজঃ ॥ 
শ্রীমন্তাগব। 
মাগো! অধিক আর কি বলিব বিষ্টাভোভী শূকর যেমন ক্ীৰ 
ঘ€ুকে অনাদর করিয়া মল গ্রহণ করে সেইদপ মানব জন্ম গ্রহণ 


করিয়া যাহারা শ্রীশীহবির কথানপ অমুত পরিত্যাগ করিয়া 'অসৎ 
কথা শ্রবণ করে তাহারা নিশ্চয়ই ছুর্ভগা। 


শ্বাবিড়্‌বরাহো ই্রথরৈঃসংস্তভঃপুরুষঃ পশুঃ। 
ন যত কর্ণপখোৌপেতো জাতুনাম গদাএজঃ। 
শ্রীমাগবত | 
যাহার কর্ণে কখনও শ্রী শ্রীহরি-কথ প্রবেশ করে না তিনি 
পুরুষন্ধপী পশ্, সুতরাং তাহাকে, কুকুর, বরাহ্‌, উদ ও গদ্দভ 
প্রভৃতি পশুগণ পরিহাস করিয়া থাকে । 
ক্রুতুমুনি মহারাজ বৃকভান্কে বলিয়াছিলেন £-- 
যস্য কর্ণপুটে রাজন্‌ ন বিশেদ্ধরি নাঁসকং | 
শবস্য কর্ণে বতাঁরেব বিষ্টেশুদ্ধিমিত ব্রজেত | 
ব্রহ্মা গুপুরাণ | 
হে রাজন! যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তির কর্ণ-কুহরে শ্রীশ্রীহরিনাম 


১০২ শ্রীশ্রীহরিনামামূত। 


প্রবিষ্ট না হয়, তাহার কর্ণ শব কর্ণের তুল্য ও অপবিত্র, তত্তি 
পূর্বক হরিনাম শ্রবণ করিলেই পবিত্র হইবে। 
শতজন্ম তপঃপুতো জম্মেদং ভারতে ভবে 
করোতি সফলং জন্ম শ্রুত্বা হরিকথামৃতম্‌ ।। 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শ্রীকুষ্ণর জম্ম খণ্ড। 
মনুষ্য শতজন্ম তপন্তাচরণে পবিত্র হইয়া এই ভারতে জনু! 
গ্রহণ করে, ছুল্লভ শ্রীস্রীহরিকথামৃত শ্রবণ করিয়াই সেই জন্ম 
পফল করা কর্তব্য । 
ীশ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া এ জগতে যে কত মভাঁপাঁপীৰ 
পাঁপজীবন ধন্ত হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্য! নাই। শ্রীচৈতন। 
চরিতামূতের অন্ত লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, ভক্ত 
চুড়ামণি ভরিদীসের নিকট শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া কোন এক' 
পাগিনী বেশ্যা উদ্ধার হইয়াছিলেন যথা $- 
“হরিদাস ঘবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা । 
বেনাপোলের বন মধ্যে কিছুদিন রহিল ॥ 
নির্জন বনে কুটার করি তুলসী সেবন। 
রাত্রিদিন তিন লক্ষ নাম সন্কীর্তন || 
ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে ভিক্ষা নির্ববাহন । 
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পুূজন || 
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান। 
বৈষ্ণবদ্ধেষী সেই পাষগু প্রধান | 
হরিদাঁসে লোক পুজে সহিতে না পারে । 
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ 





শরীপ্রীহরিনামামৃত | ১০৩ 


কোনরূপে হরিদাঁসের ছিদ্র নাহি পায় । 


বেশ্বাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥ 
বেশ্যাগণে কহে বৈরাগী হরিদাস। 

তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য নাশ ॥ 
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী । 

সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি ॥ 

খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে । 
তোমার সহিত একত্রে তারে ধরি যেন আনে ॥ 
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার । 
দ্বিতীয় বারে ধরিতে পাইক লইব তোমাৰ || 
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা স্থবেশ করিয়া । 
হরিদাঁসের বাঁসা গেল! উল্লাসিত হৈয়!। 
তুলসীকে নমস্কারি হয়িদাসের দারে যাইয়া । 
গোসাঞ্জিরে নমস্কারি রহিলা দাঁড়াইয়া ॥ 
অঙ্গ উঘারিয়া দেখুয় বসিয়া দুয়ারে । 
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে | 

ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন। 
তোঁমার দেখি কোন নারী ধরিতে নাঁরে মন ॥ 
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন। 

তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ 
হরিদাস কহে তোমার করিব অঙ্গীকার | 
সংখ্য। নাম সন্কীর্তন যাব আমার ॥ 


জীশ্রীহরিনামাধৃত। 


তাবৎ তুমি বসি গুন নাম সঙ্কীর্ভন। 

নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন || 
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা । 
কীর্ভন করে হরিদাঁস প্রীতঃকাঁলহৈলা ॥ 
প্রীতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা । 
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা ॥ 

আজি মোর সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে। 
অবশ্য. তাহার সহ হইবে সঙ্গমে | 

আর দিন রাত্রি হইল বেশ্য। আইল] । 
হরিদাপ বহু তারে আশ্বাস করিলা ৷ 
কালি ছুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে গোর । 
অবশ্য করিব আমি তোমার অঙ্গীকার ॥ 
তাবৎ ইহ! বসি শুনি নাম সঙ্ীর্ভন। 

নাম পুর্ণ হৈলে তৌমার পুর্ণ হবে মন ॥ 
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমন্বীর করি । 

দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ 
রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উ খুস করে । 
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে || 
কোটী নাম গ্রহণ যজ্জ করি এক মাসে, 
এই দীক্ষা করি আছি হৈল আঁজি শেষে ।। 
আজি সমাগত হবে হেন জ্জীন ছিল। 

সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হইল ॥ 


. ্রীশ্রীহরিনামামূত। ১০৫ 


কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রত ভঙ্গ | 
স্বচ্ছন্দে তোমার সহ হইবেক সঙ্গ ॥ 
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল ॥ 
পর দিন দন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাই আইল । 
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি । 
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি | 
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস। 
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ 
কীর্তন করিতে এছে রাত্রি শেষ হৈল। 
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরে গেল | 
দণ্ুবৎ হয়ে পড়ে ঠাকুর চরণে । 
রামচন্দ্র খানের কথা৷ কৈল নিবেদনে | 
বেশ্যা হৈয়া মুই পাপ করিয়াছি অপার। 
কুপা করি করমো অধমে নিস্তার || 
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি ।- 
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে ছুঃখ নাহি মানি || 
সেইদিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া | 

তিন ধ্দন রহিলাম তোমার লাগিয়া | 
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ । 
কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভব ক্রেশ ॥। 
ঠাকুর কহে ঘরের ত্রব্য ত্রাঙ্মণে কর দান। 
এই ঘরে বসি তুমি করহ বিশ্রাম || 


১০৬ শীশ্রীহরিনামামৃত। 


নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন। 
অচিরাঁতে পাঁবে তবে কৃষ্ণের চরণ || 
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি । 
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি ॥ 
তবে সেই বেশ্যা গুরুর উপদেশ লৈল। 
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ত্রাহ্মণেরে দিল ॥ 
মাথামুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। 
রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে | 
তুলসী সেবন করে চর্ববন উপবাস। 
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্বী হৈল পরম মহাঁন্তি। 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥৮ 
প্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামুত । 
বিবমঙ্ল ঠাকুরের শ্রীস্রীক্্প্রাপ্তির মুলকাঁরণেই চিস্থামণি 
বেশ্ার নিকট শ্রী্রীকৃষ্নীল! কথ! শ্রবণ ; শ্রীরুষ্তামৃত ও শ্রীলাল- 
দাস বাবাজী কৃত শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে পূর্বকালে দক্ষিণ 
দেশে কৃষ্ণবন্ধো নামে একটী নদী ছিল, এ নদীর পূর্ব পারে শ্রীবিহব- 
মঙ্গল নামে একজন বেশ্ঠাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন ; সেই ত্রাঙ্মণ__ 
নদী পারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি । 
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী ॥ 
এক দিন শ্রীবিল্বের পিতৃশ্রাদ্ধ তিথি । 
বেশ্যা কহে নদী পাঁর না আসিহ ইথি ॥ 
শ্ীভক্তমালগ্রস্থ | 


শ্রীশ্রীহরিনামামৃত। ১৪৭ 





বিশ্বমঙ্গল কিছুতেই চিন্তামণির নিষেধ-বাক্য গ্রাহা করিলেন না, 
রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অত্যন্ত ঝড় বুষ্টি ও অশনি পতন হইতে 
লাগিল, তখন ব্রাহ্মণ চিন্তামণির সঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্ত হইলেন । 
£কিরূপে চিস্তামণির নিকট যাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
ব্যাকুল হইয়া নদীর তীরে উপনীত হইলেন । তখন-__ 
নৌকা নাহি নদী পার যাইতে না পারে। 
ঘৃতকে ধরিয়। গেল৷ সেই নদী পারে ॥ 
বেশ্যাদ্ধারে গেলা কপাট খিল লাগে তায়। 
প্রবেশিতে নারে তবু মহা চেষ্টা পায় ॥ 
সেইকাঁলে দেখে ভিত্তি গর্কের ভিতরে। 
কালসর্প অদ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে ॥ 
শ্ীকৃষ্ণকর্ণাম্বত। 
তখন শ্রীবিন্বমঙ্গল রঙজ্জক্ঞ।নে & অহিপুচ্ছ ধারণ করতঃ প্রাচী- 
রোপৰি উখিত হইয়া লম্ষদানে চিস্তামণির আঙ্গিনায় পতিত হইয়! 
মুচ্ছিত হইলেন। বেগ্তাগণ ব্রাঙ্গণের পতনশৰ শ্রবণ করিয়। গ্রদীপ 
লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মকলে ধরাধরি করিয়া শ্রীবিন্ব- 
মঙ্গলকে গৃহে লইয়া গেলেন , ব্রাহ্মণের অঙ্গে ছুর্গন্ধি ক্রেদ দর্শন 
করিয়া চিন্তামণি শ্রীবিন্বমঙ্গলকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
শ্রাবিবমঙ্গল চিস্তামণির নিকট আদ্যোপান্ত কল কথাই বলিলেন, 
তখন ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়! চিন্তামণি বলিতে লাগিলেন-_ 
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত। 
তাতে তুমি ব্রাহ্মণ মোতে ক্রিয়া অনুচিত ॥ 
এ হেন অগ্রাহ্য কণ্মে হেন অনুরাগ । 
ইহার যে শতাংশের অংশ এক ভাগ ॥ 


১০৮ শ্প্রহরিনামামৃত |. 


কৃষ্ণ চরণে যদ্দি হইত তোমার। 
তবে কি না হৈত চতুর্বর্গ(১) সেবা সার ॥ 


চিহ্তামণি বেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য । 
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সৌখ্য ॥ 


রাত্রি কষ্ণলীলা গানে প্রভাত হইল । 
বৈরাগ্য করিয়! প্রাতে অমনি চলিল ॥ 
শ্ীভক্তমাল গ্রন্থ । 
চিন্তামণির তিরস্কার ক্রমে ক্রমে বিহ্বমঙ্গলের পুরস্কার হইল। 
বিশ্বমঙ্গল আর সে বিদ্বমঙ্গল নাই, তখনই ভীহার ভন্ঞানাককাপ 
দূরীভূত হইয়। হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল, তিনি সোমগির 
নামক(২) একজন সাধুর নিকট শ্রীরষ্চ মন্ত্রে দীক্ষিত ভইয়। 
ট্রারুষ্ণ দর্শনের জন্য উন্মত্ত হইলেন; সমস্ত বিষর়বারনাঁধে 
চিরদিনের নিমিত্ত হৃদয় হইতে বিদায় দিয়া, অনশনে, অনিদা 
দীনাতিদীন কাঙ্গালের বেশে তৃণাপেক্ষা সুনীচ হইয়া স্টাদিতে 
কাদিতে শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ ব্রদ্ধকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইলেন । 
তখন-_ 
ভকতবসল হরি দয়ার্জ হইয়া । 
বিশ্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া ॥ 
রৌদ্রে কেনে বসি ভাব ভোখে কেন রহ। 
ছায়াতে আসিয়! বস আহার করহ ॥ 
(১) চতুর্বর্গ ঘথা, ধর্ম, অর্থ, কাম, দোক্ষ | 
(২) *চিন্তামণির্জ্তি সোম গিরিগু রুমে” শ্রীকষ্ণকর্ণা মুত । 


শ্রীশ্বীহবিনামামূত। ১০৯ 


পার্স পা পপ তি শা শি িশিশীাঁী প্পিস্প (পা শিপশ্পি্পাপপ 


তেহে। কহে অন্ধ মুই দেখিতে না পাই । 
কে তুমি স্বরূপে কহু তবে আমি যাই ॥ 
জ্রীভক্তমাল গ্রন্থ । 
শ্রীরুষ্ণ কহিলেন-_-আমি গেপনন্দন, জননী তোমার আহারের 
জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাঠাইসা দিয়াছেন। ভগবানেব এইরূপ 
সকরুণ বাক্য শ্রবণে ও শ্রীমঙ্গের সদগণন্ম বিশ্বনল বুঝিতে 
পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার জন্য খাদ্য পান খাল করি। 
লই! আসিয়াছেন তখন ভগবানৈৰ শর গার্বাল জন্ত - "ণের 
একান্ত ইচ্ছ। হউল। বিদ্বনঙ্গল কহিলেন--হে গোণনন্দন 1 আমি 
অন্ধ, অতএব তুমি আমার কর পার” কটির। 2 হছতলে অইয়। চল, 
আমি বৃক্ষের সুণীতল ছায়ায় ক্লান্তি ঢুব ক।নণা স্বচ্ছন্দে ভেজন্‌ 
করিব। ব্রাহ্মণের এইবপ বাক্য শ্রবণ করিসা ভগবান হস্ত 
বাড়ায়! ব্রাঙ্গণের কর ধারণ করিলেন, বিখমঙ্গলও সঞঙ্জোবে 
ভগবানের হস্ত ধারণ করিলেন ব্রাঙ্গণের মনের বামন? যে, চিনি 
কিছুতেই ভগবানের হস্ত ছাড়িয়া দিবেন না, কিন্ত অখিল ব্রহ্গাও 
বে ভগবানের কবতলে, কোন্‌ ব্ক্তির এন মাধ্য আছে যে, 
তাহাকে জৌবপুর্বক ধবিয়! রাখিতে পারে? ভগনান্‌ অমান 
ব্রাঙ্গণের হস্ত উপেক্ছ। করিনা চলিয়া গেলেন, তখন বিশ্বণঙ্গল 
ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন £-- 
হস্তমুৎ্ক্ষিপ্য বাতোহসি বলা কৃষ্ণ ! কিনছুতস্‌। 
হৃদয়াদ বদি নি্যাসি পৌরুষং গণয়ামি হে । 


আীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত তৃত।য় শতক । 
শ্ীধুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ধ বিরঠিভ এই গ্রেটার 
পছানবাদ অত্যন্ত মধুর যথা £-- 


১৩ 


শীপ্রীহরিনামামৃত। 


জোরে ছাড়াইয়া হাত চলিলে হে হরি। 
যাও যাও ইথে তব নাহি বাহাছরী ॥ 
হৃদয় হইতে মোর যদি যেতে পার। 
তবেই জানিব তুমি কত জোর ধর ॥ 
কবিবচন সধ! ॥ 
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিবনঙ্গকের অনতিদূরে থাকিয়া তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে হাটিতে লাগিলেন, এবং বারংবার ব্রাহ্মণকে ভোজন 
করিতে অনুরোধ করিলে, খিব্বমর্গল কিছুতেই ভোজন করিতে 
হ্বীকার করিলেন না। ভগবানের ব্রিভঙ্গ মূর্তি দেখিতে তাহার 
একান্ত বাসনা হইল, ভগবান কতরূপ প্রলোভন দেখাইয়া 
ব্রান্ষণকে বিষয়ের দ্বারা ভূলাইতে চাহিলেন ; কিন্তু "মধুকর মধু 
পেলে চাহে কি সে জল পানে ।” বিন্বমঙ্গলের সকল বিষয় 
বাসন! দূর হইয়া গিগ্লাছে, আর কি সে ভগবানের ্রীপাদপদ্ধ 
ছাড়িয়া ব্যিরর্ূপ বিষ্ায় বিমোহিত হয়? ভগবান্‌ বিষ দ্বারা 
ব্রা্মণকে ভুলাইতে না পারিয়া পুনর্ধার তাঁহার জন্ধনেত্র দুটা 
দান করিলেন, এবং ত্রিভঙ্গ মুরতি ধারণ করিয়। ব্রাঙ্গণের সম্মুখে 
দাড়ইলেন, ভগবানের উনবিংশতি চিন্কুক্ক(১) শ্রীপাদপন্ম দর্শন 


পপ সপ্আজআপ স্পা পল ৮0 িিসিশ পাপী সি কাপ াত্বররস স-া জজা 


(১) উনটিত্ণতি চিহ্ন এই, (শ্রীব্ূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ) 
“চন্্রার্থং কণনসং ত্রিকোন ধন্ুষা 
খং গোস্ণদং প্রোষ্টিকাং, 
শঙ্ঘখং সব্য পদেহথ দক্ষিণ পদে 
ত্রিকোনাষ্টকং স্বস্তিকং। 


শ্রীশীহরিনামাধৃত। ১১১ 


শম্পা তি সি শপ নিট শাশীশ্প্া টি 7 শীলা শক শিশ্িস্পাপীপেসশী পিচ রি 





কবিয়া ব্রাঙ্গণের জীবন সার্থক হইল, ব্রাঙ্গণ হরি প্রেমাননে 


আত্মহার! হইলেন। 
পরম ককণামদ্ন ভগবান্‌ গ্রাতা5 আহারের সময় বিন্বমঙ্গলকে 


নানাবিপ খাদা সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিলেন। অতঃপৰ 
এক দ্বিবস-_ 
“দৈব যোগে সেই রাঁমা, চিন্তামণি বেশ্য। নাঁমা, 
কুর্* কুপা তাহার উপরি । 
সকল করিয়। দূরে, কুষও প্রেমাবেশ ধরে, 
আসি মিলে বুন্দাবনপুরী ॥ 
সববৈরাগ্য অনুরাগে, ঞ্বিন্থমঙ্গল আগে, 
আমিয়া মিলিল! চমকিতে । 
ভবিহ্বমঙগল তবে, বত্রণদেশী গুরুভাবে, 
প্রণমিল! বহু ভক্তি নীতে ॥ 
চত্রং ছত্র যবাস্কুশাংধ্বজপবী 
জন্ব-্বারেখান্বজান্‌। 
বিভ্রানং হরি মুনবিংশতিমহ! 


লক্ষাশ্রিতাজ্যিং ভজে ॥৮ 
শ্রীৰপচিস্তামণি। 
বামপদে-অদ্বচন্ত্র ১ কলস ২ ভ্রিকোঁণ ৩ ধন্তু ৪ আকাশ ৫ 
গোম্পদ ৬ পুটামতম্ত ৭ শঙ্খ ৮ দক্ষিণপরদে অষ্ট কোণ ৯ 
স্বস্তিক ১০ চক্র ১১ ছত্র ১২ যব ১৩ অস্কুশ ১৪ ধ্বজ ১৫ বজু ১৬ 
জদ্বুফল ১৭ উদ্ধরেখা ১৮ পদ্ম ১৯। শ্রই উনবিংশতি চিন্তা- 
শ্রিত চরণধুগল ধারণ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভজনা কবি। 


১১২ শ্রীশ্রহরিনামামৃত। 


স্টল ৯ পপ সস 








শপ পীপাশাশপত 


কুষণ্দত্ত আনন দৌনা, মিষ্টান্ন পক্কানন নানা, 
খাইতে দিলেন যন্ত্র করি। 
চিন্তামণি কহে মুই, খাইতে তোমার ঠাই, 


নাহি আইনু অন্ন হরি হত্রি ॥ 

কৃষ্ণ কৃপা তোমা পরি, তুমি শ্রেষ্ট অধিকারী, 
জগত শোধিতে পার হেলে । 

শরণ লইন্সু মুই, আর কিছু নাহি চাই, 
কুষ্ঃ মোরে দেখাও বিরলে ॥ 

এত কহি চিন্তামণি, কগে না নিঃস্বরে বাণী, 
গ্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া | 

জ্ীবিল্বমঙ্গল যাধু হেরি তার প্রেমসিন্ধু, 

আনন্দে মগন হৈল গিয়া ॥ 

আঁশ্বীসে বন বেড়ি, কৃষ্ণ কৃপা তোঁমা পরি, 
অবশ্য দিবেন দরশন | 

এত কহি কৃষ্ণ স্থানে, সটে পটে শ্রীচরণে, 
ধরিয়া কিলা দৃঢ় পণ ॥ 

চিন্তামণি অধিকীরী, ভক্ত অনুগ্রহ ভারি, 
দুই তন্বে দিলা দরশন। 

আহে ! কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্প সৌভাগ্য লতা, 


ছু'জনার একই সমান ॥৮ 
শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ । 
্রীহরিনাম শ্রবণ করিলে জীবগণের সকল প্রকার পপ 
বিদুরিত হয়; মহীরা্র পরীক্ষিত বলিয়াছেন £-- 


শ্রীীহরিনামাঁনৃত | ১১৩ 


সপ স্পা পদ িশিসিসপসপ শিপ শিপিসপীিসিপশীসীপীসসপীাপাপ ৭-প পপপপউ৬-৬ প পিশ 


প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধে ন স্বানং ভাব সরোরুহম্‌। 
ধুনোতি সমলং কুষ্ণঃ পলিলসা মথা শরৎ ॥ 
শ্রীমন্ভাগবত | 
শরৎ খু যেরূপ নকল জলেব মলিনত্ব দূর করির! থাকেন, 
নামরূগী শ্রাকৃষ্ণ সেইৰপ কর্ণ বিনর দ্বারা ভক্তের ভাবপুর্ণ হৃদপন্সে 
প্রবেশ করিয়া যাবতীয় পাপ, তাপ, শোক ও হৃদয়ের দুর্বলতা! 
মলিনতা প্রভৃতি দূর করেন । 
মধুমাথা জীহীহরি নাম শ্রবণ করিতে করিতে পাপ, তাপ, 
অবিদা] 'প্রভৃভি দৃব হইয়া ভগব।নের উএাদপন্সে নিষ্ঠা হইতে 
থকে, নিষ্ট। যতই বুদ্ধি পায়, মেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে হরিনাম 
শ্রবণ, কীর্ভন ও মননে রুচি জন্মে। যতই রুচি বৃদ্ধি পায় ততই 
আশক্তিব উদয় হয়, আণক্তি হইতে ভাঁব(৯) ও ভাব হইতে 
প্রেমের উদয় হইরা থাকে । যথা £- 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোহথ ভজনক্রিয়। 
ততোইহনর্থনিবৃক্তিঃস্য।ৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 
তথাঁশক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভুাদর্চতি। 
সাধকানাময়ং প্রেম গ্রাহুর্ভাবে ভব্ত্ক্রম ॥ 
্তক্তিরসাম্বতসিন্ধু । 
প্রথমে শ্রদ্।, তাহা হইন্তে সৎসর্গ, তাহা হইতে ভজন ক্রিয়া, 
তাহা হইতে অনর্থ নিবুত্তি, সেই অনর্থ নিবুত্তি হইতে নিষ্ঠা ( অর্থাং 
ভগবৎ পদে চিত্ত একাগ্র হয়, চিত্তের একাগ্রতা হইতেই তাহার 
মধুরতা বিশেষ্ূপে উপলব্ধি হইতে থাকে এবং শ্রীশ্রীহরি নাম 





(১) প্রেনস্ত প্রথমীবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে। ভ,র, সি, 


১১৪ ভ্ীশ্লীংরিনামামৃত। 


পপ শিপ সপ 


কীর্ভন শ্রবণ ও মননাদিতে রুচি হয়, রুচি হইতে আশক্কি হ্য়, 
আশক্তি হইতে ভাব হয় ও ভাঁব হইতে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে । 

এইকপে শ্ট্শ্রীহরি নাম্‌ শ্রবণ করিতে করিতে নারদের হৃদয়ে 
হরিগ্রেমের উদয় হইয়াছিল, হরিনাম শ্রবণ করিলে কি ফল লাভ 
হয় শ্মদ্তাগবতের প্রথম স্বন্ধের পঞ্চম অধ্যায় মাঁরদমুনি ব্যাসদেবকে 
বলিয়াছিলেন £-- 


“অহং পুরাঁতীত ভবেহভবং মুনে 
দাস্যাশ্চ কন্তাশ্চ ন বেদবাদিনাম্‌। 
নিরূপিতে। বালকএব যোগীনাম্‌ 
শুশ্রধণে প্রাবৃষি নির্বিববিক্ষতাম্‌ ॥ 
তত্রান্বহং কুঞ্ণচকথাঃ প্রগায়তা 
মনুএঁহেণা শুন মনোহরাহ। 

তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহ প্দং বিশৃণৃতঃ 
শ্রিয়শ্বস্থাঙগ নমাভবদ্রতিও ॥৮ 


হেমুনে আজি গুর্দননে পুর্দজন্মে বেদজ্ঞ মহর্ষিগণের কোন 
এক দাপীর গর্ভে জনা ধারণ করিয়াছিলাম। বর্ষ(কাল(গমনে 
যোগীগণ বখন চাতুর্খধান্ত ব্রতোপলক্ষে সকলে একত্রিত হইয়! 
একস্থানে বাম করিতেন, তখন অতিশয় বালক হইলেও একাগ্র 
চিন্তে উহাদিগের সেবা করিতাম, খধিগণ প্রত্যহ সেই স্থানে 
ট্রাপ্হরির মনগ্রাণহালী পীলা গুণ গান করিতেন, আমি খধি- 
গণের অনুগ্রহে? টাপ্বে দেই মকল । হরি) কথা শুনিতে পাই- 
ভাম, অতি শ্রদ্ধীর নহি দেই কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে পরম 
করুণাময় ভগবানের সপ দগণ্পে তমার হতি জন্মিল। 


প্রীশ্রীহরিনামামৃত | ১১৫ 


শপ 


মহাপাপী জগাই মাপাইও ম্ুুমধুর হরিনাম শ্রবণ করিয়া 
উদ্ধার হইয়াছিলেন ) যথা £-_ 


“একদিন গৌরচন্দ্র কহে হধ হৈয়া। 
উদ্ধারহ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ দিয় ॥ 
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গে । 
কৃষ্ণনাম উপদেশ করি করে রঙ্গে ॥ 
পড়,য়া অধম মিলি নিন্দয়ে সবাই । 
যাইতে কহিল যথা জগাই মাঁধাই ॥৮ 
জঁতক্তিরতাকর | 
অনন্তর নিত্যানন্দ, হরিদাগ, মুরারী, শ্রানিবাস প্রভৃতি ভন্তগণ 
শ্রীপ্রীহরিনাম কীর্ডন করিতে করিতে জগাই মাঁধাইর নিকট 
উপস্থিত হইয়া! বলিতে ল।গিলেন,--- 
“বেল কুষ্ ভজ বৃন* তহ কুধ্ নাম। 
কৃষ্ণ মাতা কুঞ্চ পি কৃঙবন প্রাণ ॥ 
তোঁম। সবা লাগিয়া কৃষেের অবভাব। 
হেন কুঞ্ত ভভা সণ ছু অনাচার ॥ 
ডাক শুনি মাথা ভর মাছে ঢুমজন | 
মহ! ক্রোধে দুই ক 
সন্ন্যাসী আকার “দাখ মাথা ভুলি চায়। 
ধর ধর বলি দৌ.হ মালাকে 0 ॥ 
ধাইয়া আইসে পাচ্ছে "ছটিতত আল 
মহাভয় পাই ও ৪ 27 টি ও ৪ 
১: :' দগ্যভাগব্ত | 


১১৬ ্রীপ্ীহরিনামামূত । 


পিসী 


নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ প্রাণ ভয়ে দৌড়িয়! 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভৃর নিকটে গিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। 
অতঃপর মহাপ্রভু এক দিবস, অদ্রৈতাচার্ধা, নিত্যাননা, হরিদাস, 
গদাধর, নিবাস, মুরারী, যুকুন্দ, চন্দ্রশেখবাচার্ধ্য প্রভৃতি ভক্তবুন্দ 
সঙ্গে লইয়। শ্রীউ্রহরিনাম কীর্তন করিতে করিতে জগাই মাধাইর 
ঘারে উপস্থিত হইলেন, দুরায্মী জগাই মাঁধাই সুমধুব হরিনাম শ্রবণ 
করতঃ তর্জন গজ্জন করিয়া শ্রীনিতানন্দ প্রভুকে মাবিবার জন্-_ 

“ক্রোধে ছুই ভাই ধায়, হাতে করি দণ্ড । 

সম্মুখে পাইল ভাঙ্গ। কুস্ত এক খণ্ড ॥ 

কলসীর কাণ! সে ফেলিয়া মারে রোখে। 

নির্ভরে বাজিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥ 

নির্ভরে বাঁজিল কাণ৷ রক্ত পড়ে ধারে । 

দেখি সর্বব নিজ গণ হাহাকার করে ॥ 

দেখিয়া ঠাকুর চিত্তে বড় পাই দুঃখ । 

ডাকিয়। কহিল সেই পাঁপিষ্ঠ সম্মুখ ॥ 

তোমার দৌহার ধিক্‌ ছুরাঁচার নাহি। 

পাঁপ বলি যাঁর নাম সঞ্চারয়ে মহী ॥ 

সকল করিলা মাত্র নাহি কর এক । 

এখানে করিলে সেই দেখ পরতেক ॥ 

ইহা! বলি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে। 

আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে ॥ 

নিত্যানন্দ গ্রপাদের জানেন মহত্ব । 

ভূমিতে পড়ে পাছে তাহার রকত ॥ 


শ্লীহীহরিনামামুত। ১১৭ 


পৃথিবীর অমঙ্গল জানি পাছে হয়। 
মস্তকে বাঁধিল বস্ত্র প্রভূ এই ভয় ॥ 
ক্রোধ করি সুদর্শনে ডাকে গৌর হরি। 
দাণ্ডাইল সুদর্শন করযোড় করি ॥ 

কি কারণে আজ্ঞা মৌরে করিলা ঈশ্বর । 
জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কুমার ॥ 

প্রভূ বলে জগাই মাধাইরে সংহার। 
নিত্যানন্দে মারি ব্যথা দিলেক অন্তর ॥ 
শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া । 
জগাই মাধাই পানে চলিলা ধাইয়। ॥ 
দেখিলেন জগাই মাধাই স্থদর্শন। 
কাপিতে লাগিল অঙ্গ তরাগিত মন ॥ 
স্থদর্শন দেখি নিত্যানন্দ প্রভূ হাসে। 
কি করিলা ভগবান এম্বর্্য প্রকাশে ॥ 
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভূবন। 
দীনহীন পতিত পাঁমর দুষ্টজন ॥ 
জগাই মাধাই তার দীনবন্ধু হব। 
পতিতপাবন নামের গরিমা রাখিব ॥ 
ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া । 
কহিলেন প্রভু পদে বিনয় করিয়া ॥ 

এ ছুই পতিত প্রভূ মোরে দেহ দান। 
পতিত পাঁবন নাম থাকুক ব্যাখ্যান ॥ 





পাশা পীপপিজপপ্পপাক 








১১৮ শ্রীশ্্রীহবিনামামুত । 


শসা শাটপািশিশী পিপল 


গার আর যুগে দৈত্য করিল! সংহার | 
সশরীরে এই ছুই করহ উদ্ধার ॥ 

শুনি নিত্যানন্দবাণী প্রভু দয়াময় । 
বলে ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণী তনয় ॥ 
তোর বশ মুই হও সর্ববশান্ত্রে কহে। 
যে তৃমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥ 
একবার নিত্যানন্দ বোলে জন্ম ধরি। 
সেজন পবিত্র হেল সে লোক আমারি ॥ 
ঘরে গেল! মহাপ্রভূ নিজ জন লৈয়া। 
জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া ॥ 
মহা প্রভুর দরশন সন্কীর্তন শব্দে 
বিন্মিত হইয়া রহে চাহে এক স্তব্ধে ॥ 
মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তর । 
বিচার করয় মহা প্রভুর উত্তর ॥ 

হেন পাপ নাহি যাহা মুই নাহি করো । 
যাহ! নাহি কর তাহ! সন্ন্যাসীরে মার ॥ 
গুণিতে গুণিতে তার অন্তর নিন্মল ॥ 
দেখ দেখ মহা প্রভূর করুণার বল ॥ 
কাতর হইয়া হে ধায় উদ্ধমুখে । 
চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে ॥ 
মহা প্রভূর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত | 
ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত ॥ 


প্রীপ্্রীহরিনামামূত। ১১৯ 


পপ পাশ পতি পাপ 


নিজ জন মেলি প্রভু বসিয়াছে ঘরে। 
«কে মোরে ডাকয় দেখ বাহির ছুয়ারে ॥৮ 
এখানে আমার ঠাই আনহ মুরারী। 
আগ্ঞ পাইয়। দৌহারে আনিলা কোলে করি ॥ 
প্রভৃকে দেখিয়া তারা অতি আর্তনাদে । 
চরণে পড়িয়! ভূমি ছুই ভাই কান্দে ॥ 
পতিত পাবন তুমি করুণার সিন্ধু 

সর্বব লোকনাথ যে বিশেষ দীনবন্ধু ॥ 
করুণা-সাগর প্রভু সদয় হদয়। 

আর্তজন আগ্তি দেখি তখনি দ্রবয় ॥ 
তুলিয়া পুছিল শুন জগাই মাঁধাই। 

কি কারণে কান্দ কেনে এলে মোর ঠাই ॥ 
নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর দুইজন । 

চতুর হইয়! কেনে কান্দহ এখন ॥ 

এ বোল শুনিয়া বৌলে জগাই মাঁধাই। 
তোমার কৃপায় মোরা আইন তোর ঠাই ॥ 
গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছি কত। 

লেখা জোখ| নাহি নর বধ কৈনু কত ॥ 
ধিক যাউক মামার নদীয়ার ঠাকুরাল । 
গুরুহতা। ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার ॥ 
ব্রোক্ষণী যবনী গুর্বঙগন৷ নাহি এড়ি। 
চণ্ডালিনী আদি করি কাহুরে না ছাড়ি ॥ 


১২৬ 


হিংসা বহি নাহি করি নদীয়ার লোকে । 


্রীশ্রহরিনামামৃত। 


পাশাপাশি পপ শিপ | শাদা 


দেবকণ্ন পিতৃকর্্ম নাহি বার্সো মোকে ॥ 
তোর ঠাই আমি ছার আর কিবা বলি। 
যত পাঁপ কৈনুু তত শিরে নাহি ছলি॥ 
অজামিল নাঁমে পাপী বোলে দর্ববজন। 
আমায় অধিক নহে কহিল বচন ॥ 
নিস্তার করিল তারে নাম নারায়ণে । 
আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনে ॥ 
আমার নিস্তার নাহি মে। জান আপনা । 
আমারে কি গুণে তুমি করিবে করুণা ॥ 
এতেক কাতর বাণী শুনিয়া ঠাকুর। 
তঅকৈতৰ শুনি দয়া বাঁড়িল প্রচুর । 
আত্তিজনার আঞ্তি দেখি ঠাকুরের আণ্তি। 
করুণা বিগ্রহ আর দয়াময় মুণ্তি ॥ 

করুণ সাগর করি করুণা প্রকাশ । 
করে ধরি লয়ে গেলা জাহবীর পাশ ॥ 
ধাইল নদীয়ার লোক দেখিতে কৌতুক । 
প্রেম প্রকাশয় প্রভু অতি অপরূপ ॥ 
ব্রাঙ্গণ সজ্জন সব দাণ্ডাইয়া রহে। 

সবা বিছ্যামানে প্রভু দয়াবাণী কহে ॥ 
তোর পাপ পরিগ্রহ করিব আমি। 
আপনে আপন পাপ উসর্গহ তুমি ॥ 


শ্ীশ্রীহরিনামামৃত | ১২১ 





ইহা বলি হাত পাতে তুলসীর তরে। 

তুলসী না! দেই তার! ছুই ভাই ডরে ॥ 

দয়া করি কহে পুন গৌর ভগবাঁন্‌। 

জগাই মাঁধাই তোরা পাপ দেরে দান ॥ 

জগাই মাধাই বলে শুন প্রভূ তুমি । 

আমার কতেক পাঁপ লিখিতে না জানি ॥ 

আমি মহাঁধমাধম পাপ মহা পাপ। 

তোঞ্্ৰ পাঁপ দিতে হিয়া ডরে মোর কাপ ॥ 

এ বোল শুনিয়। আঁখি করে ছল জুল | 

মেঘের গন্তীর নাদে বলে হরিবল ॥ 

পুনরপি পাপ দান চাহে কর পাতে । 

জগাই মাঁধাই সে তুলসী দিল হাতে ॥ 

চৌদিকে ভেল ধ্বনি হরি হরিবোল। 

জগাই মাধাই বলি প্রভূ দেই কোল ॥ 

নিস্তারিলা ছুই ভাই জগাই মাধাই। 

এ হেন পাতকী যারে পরশিতে নাই ॥৮ 

জ্রীচৈতন্যমঙগল মধ্যখণ্ড । 
এ জগতে আমরা যত জগাই মাধাই আছি, শ্রদ্ধা পূর্বক স্ীশ্রীহরি- 

নাম শ্রবণ ও কার্ভন করিলেই উদ্ধার হইয়া! যাইব | কেননা_ 

“নামোহশ্য যাঁবতী শক্তিঃ পাপনিরহরণে হরে । 

ভাব কর্তৃং ন শরুতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥৮ 

বিষুপুরাণ। 


৯৯ 


১২২ শ্রীঞীহরিনামামৃত | 


পাপহরণ বিষয়ে শীশ্রীহরিনামের যেরূপ শক্তি আছে, পাপী 
ব্যক্তির এমন সাধ্য নাই যে কখনও সেই পরিমাণে পাঁপ করিতে 
সমর্থ হয়। 

“ইচ্ছায়ই হউক অনিচ্ছায়ই হউক, মাদক দ্রব্য 
কিঞ্চিন্মাত্র পান করিলে মগ্যপায়ি-ব্যক্তি যেমন নেশায় অস্থির 
ভউয। পড়ে, অবশেষে ক্রমে ক্রমে বাহাজ্গান তিরোহিত 
হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রমাগত শ্রীপ্রীহরিনাম শ্রবণ ও 
কীন্তন করিতে করিতে “মহাপাষগু-ব্যক্তিরও” দকল প্রকার 
পাপ তাপ বিদুরিত হইয়! হৃদয়ে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় 
হইয়া থাকে । ভক্ত তখন যাবতীয় বিষয়বাঁসনাকে হৃদয় 
হইতে বিদায় দিয়। শ্রী শ্রহরিনামরসে নিমগ্ন হ'ন |” 


সির 


শ্্রীশ্রীহরিনাম জপ মাহাত্ম্য । 


জপ কাহাকে বলে? শ্রামদ্রপ গোস্বামী বলিয়।ছেন £-- 
“মন্তহ্য সুলঘুচ্চারে৷ জপ ইত্যভিধীয়তে |” 
প্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু । 
যাহ] অন্ত কোন ব্যক্তি গুনিতে না পায়, এইরূপ অন্ুচ্চ রবে 
সন্থ উচ্চারণ করাকে জপ কহে । 
জপ তিন প্রকার যথা £-. 
*ত্রিবিধে! জপ যজ্ঞ; শ্যাত তশ্যা ভেদান্লিবোধত । 
বাটিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধামতাঃ ॥৮ 


নৃসিংহ পুরাণ । 





শ্ীক্ীহরিনামাশৃত। ১২৩ 


১। বাচিক। ২। উপাংগু। ৩ মানস। 
(১) বাচিক জপ যথা £-_ 
ব্রয়ানাং জপ যজ্জানাং শ্রেয়ান্‌ গ্যাদুত্তরোত্তরঃ | 
যদুচ্চ নীচস্বরিতৈঃ স্পষ্ট শব বদক্ষরৈঃ ॥ 
মন্ত্রমুচ্চারয়েছ্যক্তং জপযজ্ঞ স বাচিকঃ ॥ 
নৃসিংহ পুরাণ । 
এই ত্রিবিধ জপ যজ্ঞ পরস্পর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উচ্চ নীচ ও 
শ্বরিত ( উদাত্ব, অন্ুদাত্ত ও শ্বরিত) নামক ন্বরযোগে পরিষ্কৃত 
বর্ণ দ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে তাহাকে বাঁচিক জপ বলে। 
২। উপাংশু জপ যথা £-- 
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্র মীষদৌষ্টো প্রচালয়ে। 
কিঞ্চিচ্ছবং ন্বয়ং বিদ্াতুপাংশুঃ স জপ? স্মৃতঃ ॥ 
নৃসিংহ পুরাণ । 
যে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষঘয় কিঞ্চিল্মাত্র 
চাঁলিত হইতে থাঁকে এবং কেবলমাত্র নিজের শ্রুতি গোচর হয়, এই 
ভাবে ঈধন্মাত্র যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহাকে উপাংগু জপ বলে। 
৩। মানস জপ বথ! £-- 
ধিয়া যদক্ষর শ্রেণ্যাবর্ণদ্ব্ণং পদা্ড পদম্‌। 
শব্দার্থ চিন্তনাভ্যাসঃ স উক্ত মানসো জপ: ॥ 
নৃসিংহ পুরাণ। 
নিজ বুদ্ধি যোগে একবর্ণ হইতে অন্ত বর্ণ এবং এক পদ 
হইতে অন্ত পদের যে" অর্থ চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্বিকে 
মানস জপ বলে। 


১২৪ শ্রী্রহরিনামামৃত। 





জপের মাহাত্সা সম্বন্ধে মহধি মনু বলিয়াছেন $-- 
বিধি যজ্াজ্জপ যজ্ছো বিশিষ্টো দশভি€পৈ2। 
উপাংশুঃ স্তাচ্ছত গুণঃ সহজ্রে। মানস স্মৃতঃ | 
যে পাঁক যজ্জাশ্ত্বারো, বিধিয্্ত সমন্থিতাঃ | 
সর্দেব তে জপ যজ্ঞন্য কলাং নারন্তি ষোড়শীম্‌ ॥ 
মনুমংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়। 


বেদ বিহিত যজ্জদি অপেক্ষা জপ য্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ । উপাংশু 
জপ শত গুণ শ্রেষ্ঠ । মানস জপ সহস্র গুণ শেষ্ঠ। দেব যজ্ঞ, 
ভূত বজ্ঞ, মনুষ্য যক্ঞ ও পিতৃ ষ্ঞ, এই চাঁরিটী মহাযজ্ঞ নামে 
অভিহিত। ইহার সহিত দর্শপৌর্ণমাসাদি বেদবিহিত সমুদয় 
বজ্ত যোগ করিলেও তাহ! ব্রন্ধ যজ্ঞরূপ (্রীশ্ট্ীহরি নাম) জপ 
যজ্ঞের বোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। 
জপেনৈবতু সংসিদ্ধে। দ্বঙ্গণো নাত্র সংশয়ঃ। 
কুর্ধ্যাদন্তন্ন বৈকুর্ধযান্মৈতো ত্রাঙ্গণ উচ্যতে ॥ 
শঙ্ঘনংহিতা, একাদশ অধ্যায়। 
ব্রাহ্গণগণ সঙ্গাদি করুন কি নাই করুন একমাত্র (শ্রন্ত্রহরি 
নাম) জপ দ্বারাই দিস্ধিল/ঙ করিতে পারেন ইহাতে কোন সন্দেহ 
লাই। ্‌ 
শীইুহরি নাম জপের জন্ত কালাকাল বিচার না থাকিলেও 
গৃহস্থ বৈষ্বগণের পক্ষে তিনটী সময় প্রশস্ত । যখ! £_- 
১। ব্রাঙ্গমুহূর্ত। ২। গ্রদোষ। ৩। নিশিখ। 
যে সকল স্থানে শ্লেচ্ছ, হিংশ্রক পশু, সর্প কিন্বা কুন্তীর।দির ভয়, 
সে সকল স্থানে বলিগ্া কখনও শ্টরশ্রীহরিনাম জপ করিবে না। 


শ্ীীহরিনামামূত। ১২৫ 


যে সকল স্থানে বমিয়া জপ করিতে হয়, তত্বন্বদ্ধে বল! যাইতেছে । 
যথা £-- 

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ববতমস্তকম্‌। 

তীর্ঘ প্রদেশা সিদ্ধ,নাং সঙ্গম পাঁবনং বনম্‌।॥ 

উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ | 

দেবতায়তনং কৃলং সমুদ্রন্য নিজং গৃহম্‌ ॥ 

সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিনাম্‌। 

অথবা নিবসেত্ৃত্র যত্র চিত্তং 'প্রসীদতি ॥ 

কুলার্ণব তন্ত্র। 


পুণ্য ক্ষেত্র, নদীর তীর, গুহা, গিরিশৃ, তীর্ঘস্ান, এক কিনব! 
ততোধিক নদীর মিলনস্থান, পবিত্র অরণ্য, নির্জন কানন, বিশ্ব- 
মূল, গিরিতট, দেবতা মন্দির, সমুদ্রের কূল, নিজের গৃহ অথব! 
যে স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেই স্থানে বসিয়াই শ্রীশ্রীহরি নাম জপ 
করিবে। 

উপযুক্ু গুরুর নিকট মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্তশক্তি জানিয়! লইয়া 
মন্ত্র জপ করিতে হয় যথা £-- 


এবং মন্ত্রং গুরোর্লদ্ধ! ন দ্রুতং ন বিলদ্িতং । 
অক্ষরাক্ষর সন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমন। জপেখ ॥ 
শিবসংহিত। পঞ্চম পটল। 


রীপ্্রপুরুদেবের নিকট ক্বষ্মন্তর গ্রহণ করিয়া শিষা (গুরুর) 
নিকট শনৈঃ শনৈঃ বর্ণে বর্ণে (সেই মন্ত্রের ) অনুসন্ধান বিদ্িত 
হইয়। নিঃসন্দিগ্ধ মনে জপ করিবে। 


১২৬ শ্ীশ্রীহরিনামা মুত । 


সদাশিব বলিয়াছেন $__ 
মন্থার্থং মন্ত্র চৈতন্যং যো ন জানাতি সাধক2। 
শত লক্ষ প্রযপ্তোহপি তন্থ মন্ত্র ন সিদ্ধতি ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস। 
হে পার্বধতি ! বে সাধক মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্ত শক্তি না জানে, 


সে ব্যক্তি শত লক্ষবার মন্ত্র জপ করিলেও জপের দ্বার! সিক্ধিলাভ 
করিতে সমর্থ হয় না। 


অনন্য গতয়ো মর্ত্যাঃ ভোগিনোহপি পরস্তপাঃ | 
জ্ানবৈরাগ্যরহিত৷ ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জজিতাঃ ॥ 
সর্ববধন্ম্মোজ্বিতা বিষ্গোনাম মীত্রৈকজল্লকা। 
স্বখেন যাং গতিং যাস্তি তেনং সর্ব্বেহপি ধার্ষ্মিকাঁঃ ॥ 
পন্মপুরাণ । 
যাহার! অনন্ত গতি, নিয়ত বিষয় ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞান 
বৈরাগ্য বর্জিত, ব্রহ্মচর্য্য। শৃন্ এবং সর্ব ধর্মত্যাগী তাহারাও যদি 
নিয়ত ্রশ্রীহরিনাম জপ করিতে থাকে তাহা হইলে অনায়াসে 
ধার্ম্িকদিগেরও ছুল্লভ গতি লাভ করিতে পারে। 
মন্ত্রান্‌ শ্রীমন্ত্ররাঁজাদীন্‌ বৈষ্বান্‌ গুর্নু গ্রহাৎ। 
সর্বৈশ্বধ্যং জপন্‌ প্রাপ্য যান্তি বিষে]ঃঃ পরংপদ্ম্‌ ॥ 
শ্রীহরিভক্তিবিলাম। 
শ্রশ্রীগুরুদেবের (অর্থাৎ দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুর) অনুগ্রহে 
মাঁ নবগণ মন্ত্ররাজ বৈষ্কবমন্ত্র ( অর্থাৎ যে মন্ত্র জপ করিলে ভগ- 
বানকে লাভ করা যায়-_বিষুমন্ত্র ) জপ করিতে করিতে সর্বৈরবধর্যয 
লাভ করতঃ অস্তে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ূ 


শ্রী শ্রীহরিনামামৃত। ১২৭ 


“এ স্থলে মন্ত্রীদির বিষয় যাহা বলা উচিত সাধকগণ তাহ। 
সদৃগুরুর নিকট শ্রবণ করিবেন ।” | 
“কৃষ্খয় নম” ইত্যে মন্ত্রঃ সর্ববার্থ সাধকঃ | 

ভক্তানাং জপতাং ভূপ স্বগমোক্ষফল প্রদঃ ॥ 
পন্মপুরাণ। 
হে রাজন! “কুষ্ণায় নমঃ” এই মন্ত্র সর্ধার্থ সাধক। ধিনি 
একা গ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করেন, তাহার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও 
মোক্ষ (অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি ) উভয়ই সিদ্ধ হইয়! থাকে । 
মুনিঃ জপপরো নিত্যং দৃঢ় তক্তিঃ জিতেন্দিয় | 
স্বগুহেহপি বসন্‌ যাতি তদ্বিযতং পরমং পদম্‌ ॥ 
রি স্বন্ধপুরাণ। 
যে ব্যক্তি নিজের থুহে বসিয়া নিত্য এ্ক্রীভগবানের নাঁম ও 
ভগবন্মপ্র জপ করেন, তিনি চরমে শ্রীবিঞ্ুর পরমপদ লাভ 
করিয়া থাকেন। 


শ্ত্রীত্ীহরিভজন মাহাজ্য। 


একমাত্র শ্রীশ্রীহরির ভজনা করাই কর্তব্য। হুরিই "সর্ব 
দেবময়, সুতরাং তাহ।র ভজন করিলেই সমুদয় দেবতা সন্তু হ'ন। 
( তম্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং) এই জন্ত পৃথক পৃথক ভাবে উপান! 
কর৷। নিতাস্ত অন্তায়। 

পরম ভাগবত শ্রীল প্রভু নরোত্বমদাঁস ঠাকুর মহোদয় 

বলিয়াছেন £-- | 

“অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি, 

কায়মনে করিব ভজন। 


১২৮ শ্রঞ্রহরিনামামৃত। 


সাধু সঙ্গে কৃষণদেবা,. না! পৃজিব দেবীদ্েবা,(১) 
এই ভক্তি পরম কারণ 1% 
প্রেমতক্তিচন্ত্রিকা। 
দৈত্যবালকগণ প্রহলাদকে বলিয়াছিলেন £- 
গকালী কিন্ব! শিবছুর্গ যারে ইচ্ছা হয়। 
ছাড়িয়া! হরির নাম ভজহ তীহায় ॥” 
জীগ্রহলাদচরিতামৃত। 
দৈত্যবালকগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! ভক্তচুড়ামণি 
গ্রহলাদ কহিলেন £-- 
“প্রহলাদ বলেন আমি না ভজিব আন। 
জীবনে মরণে মোর প্রভূ ভগবান ॥ 
শিব শিব! আদি যত দেব দ্েবীগণ | 
একমাত্র হরি হৈতে সকলে উৎপন্ন ॥ 
শ্রীহরির উপাসনা করিলে শ্রদ্ধায় । 
তাহাতেই সর্ববদেবের উপাসনা! হয় ॥” 
মদ্বিরচিত শ্রী প্রহলাদচরিতামৃত। 
যথা তরোম্ম ল নিষেচনেন 
তৃপ্যন্তি ততক্বন্ধ ভূজোপশাখাঃ। 





(১) কিন্তু তাই বলিয়া- 
. প্ন্ত দেব অন্ত শান্ত নিন্দ! না করিষে। 
জীপ্ীচৈতন্তচরিতামৃত। 


শীহ্ীহরিনামামূত। ১২৯ 


প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্জিয়াণাং 
তখৈব সর্ববাহ্ণ মচ্যুতেজ্যাঃ ॥ 
ভ্রীমন্তাগবত । 
তরুমুূলে জল সেচন করিলে যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও 
উপশাখাদি তৃপ্ত হয়, প্রাণ সন্তষ্ট হইলে যেমন সকল ইন্দ্রিয় গ্াসন্ন 
থাকে, তদ্রুপ একমাত্র শ্রীশ্্রহরির উপাসনা করিলেই যাবতীয় 
দেবতার অর্চনা করা হয়) স্থতরাং পৃথক পৃথক পুজা কণা 
নি্ষল। অতএব-__ 
যস্তবিষুরং পরিত্যজ্য মোহাদন্য মুপাসতে । 
স হেম রাশি মুস্যজ্য পাংশুরাশিং জিঘ্বওক্ষতি ॥ 
মহাভারত । 
যে ব্যক্তি মোহাবিভৃত হুইয়ী শ্রীবিঞুকে পরিত্যাগ করিয়া 
অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অধম, কেনন। 
সে অমৃত পরিত্যাগ করিয়া ধুলি গ্রহণে অভিলাধী হয়। 
বাস্ুদেবং পরিত্যজ্য যেহুনাদেব মুপাসতে। 
ত্যক্তণমৃত সমুঢ়াত্মা ভূড.ক্তে হলাহল বিষম্‌॥ 
পদ্মপুরাণ ॥ 
ঘে ব্যক্তি বাসুদেব শ্রকৃষ্জকে পরিতা।গ করিয়া অন্যান্য 
দেবতার উপাসন। করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূর্খ, কেননা সে নরাধম 
অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল ভক্ষণ করে। অতএব কখনও 
শ্রীশ্ীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসন' 
করিবে না। 
শ্রথণ্ড নিবাধী প্রাটীন বৈষ্ণবকবি ভীগোবিন্দদাস প্রথমে শক্তি 


১৩০ শ্রত্রীহরিনামামৃত। 





উপাসক ছিলেন। তিনি কোন এক সময় গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া 
তাঁহার আরাধ্য দেবী মহামায়াকে ডাকিতে লাগিলেন। যথা £-- 
“জীবন মরণে মাতা আর নাহি জানি। 
ভব তরিবার তরে দেহ ত তরণী ॥ 
হেনকাল গেল আস্তে মুক্তি দেহ মোরে । 
তোমা বিনা গোবিন্দেরে কৃপ| কেবা করে ॥ 
কাতর হইয়া ডাকি কর পরিত্রাণ। 


জীবন মরণে তোমা বিনে নাহি আন ॥” 
প্রেমবিলাস। 
এমন সময় ভগবতী শ্বয়ং বলিলেন -_- 


“আকাশ বাণীতে দেবী কহে বার বার। 
গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার ॥ 
্ভক্তমাল গ্রন্থ । 
শাস্বান্তরে-_ 
«হেনকাঁলে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী ৷ 
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে হু্গতি ॥ 
শুনি এই বাক্য মনে বু খেদ হৈগ্গ। 
তজিব শ্রীকৃষ্ণ পাদপগ্প দড়াইল ॥” 
শ্রীতক্তিরত্বাকর। 
অতঃপর মহাভাগবত গোবিন্দদীস, শ্রীনিবাসাচার্যের নিকট 
শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্্রীকষ্কের উপাসনায় নিরোগ হইয়া 
গাহিয়াছিলেন £-- 
“ভজন রে মন, নন্দ-নন্দন, 
অভয় চরণারবিন্দে রে। 


শ্রীপ্ীহরিনামামৃত। ১৩১ 


দুর্লভ মানব দেহ, সাধুসঙ্গ-তরাইতে, 
এ ভবসিন্ধুরে ॥ 
শীত জাতপ, বাতবরিখত, 
এ দিন যামিনী জাগিরে। 
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, 
চপল স্থখ লব লাগিরে ॥ 
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, 
ইথে কি আছে পরতীতরে । 
নলিনীদলজল, জীবন টলমল, 
ভজন" হরিপদ নিতিরে ॥৮ 
প্দকল্পতরু | 
পু'টীয়ার মহারাজ বরেন্্রনারায়ণ রায় শক্তি-উপাঁসক ছিলেন; 
এক দিবস তাহার ভবনে অতিথিরূপে ছুইজন বৈষ্ণব উপস্থিত 
হইলেন। মহারাজ বৈষ্ঝবন্ধয়ের আহারের জন্য মহামায়ার প্রসাদ 
দিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণ তাহা ভক্ষণ করিতে অস্বীকার করিলে 
মহারাজের সহিত নানাঁরূপ তর্কবিতর্ক হইল, পরে বৈষ্বগণ 
রাজাকে বলিতে লাগিলেন £-- | 
«আর কহি মহারাজ নিগুঢ় যে কথা। 
হরি বিনে উপায় নাহিক যাহ যথা ॥ 
হরির অধীন সব আব্রহ্ষ স্থাবর । 
হরি সভাকার প্রভূ সকলি কি্কর ॥ 
মহারাজ তুমি যারে বলিছ ঈশ্বরী। 
ত্রিগুণ আতিক তেঁহ হরির কিছ্করী॥ 


১৩২ জীশ্্রীহরিনামামূত। 


রজ, তম, বিষয় ষে দেন সবাকার । 
যে বিষয় মোহমদে ভূলিছে সংসার ॥ 
অতএব মহারাজ হরি বিনে গতি । 
ত্রিজগতে নাহি আর কেন যে যুগতি ॥ 
কৃষ্ণবিনে সংসার তারণে কার শক্তি | 
কদাঁচ না হয় ইহা সর্ববশীস্ত্র উক্তি ॥” 
শ্রীভক্তমাঁল গ্রন্থ । 
সন্ভং রজস্তন ইতি প্রকৃতে গুণাস্তৈ- 
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্থয ধন্তে। 
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিপ্ি-হরেতি সংজ্ঞা 
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সন্বতনোনৃণাংহাত | 
শ্ীযঘু।'গবত। 
সব, রজ, তম, এই প্রকৃতির গুপত্রয়ধু্ হইয়| দৃগ্যমান বিশ্বের 
সষ্টি, স্থিতি ও সংছারকার্ধা সাধনের নিমিত্ত হরি, বিরিঞি, হর, 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই তিনটা নামই ধারণ করেন, তথাপি সববমৃদ্থি 
একমাত্র শ্রীহরির উপাপনা করিলেই মন্ুয্যগণের পরম মঙ্গল সাধিত 
হইয়া থাকে । ্‌ 
একমাত্র ভগনান শ্রীকৃষণই ভজনীয় যথ! £__- 
“দাস কহে শুন প্রভূ করি নিবেদন । 
আমি কোন দেবতার করি উপাসন ॥ 
প্রভূ কহে শুন কহি শাস্ত্রের প্রমাণ । 
রজ; তম, ভি মনে ইস্ট অপমান ॥ 


জী্রীহরিনামামৃত্ত। ১৩৩ 


রাবণ, পৌধু.ক, বাঁণ নার বৃকান্্র | 
ব্রহ্মা শিব ভজি তারা শেষে দর্পচুর ॥ 
অতএব সন্ত -গুণ করহ চিন্তন । 

রজ, তম, করি ত্যাগ বেদের বচন ॥ 
ভূগ্ড আদি মুনিগণ করিল নির্ণয় । 
সব্ব গুণ অবলন্ি বিষু স্থনিশ্চয় ॥ 
অতএব কর সদা কৃষ্ণ উপাসন। । 


কৃষ্ণ ভিন ত্রিজগতে দয়াল দেখিনা ॥ 
শ্রীরদশৈবলিনী গীতা । 


ভগবতী বলিয়াছেন £-- 
অহো! বত মহণ্ড কফ্টং সমস্ত স্থখদে হরৌ। 
বিছ্ভমানেপি সর্বেবেশে মুঢ়াঃ রিশ্বান্তি সংস্থতৌ ॥ 
যমুদ্দিশ্য সদ! নাথো মহেশোইপি দরিগন্বরঃ | 
জট। ভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপন্থী বীক্ষতে জনৈঃ ॥ 
ততোহধিকোইস্তি কে। দেবো লক্গনীকান্তান্মধুদ্ধিষঃ | 
বৃহৎ সহজ নাম স্তোত্র। , 


অহে। কি আশ্চর্য! হায়কি কষ্ট! সর্বস্ুথপ্রদাত। নর্বেখর 
প্রীহরি বিগ্বমানে মূঢ় ব্যক্তিরা সংদারে ক্লেশ ভোগ করিতেছে; 
ধাহার (যে হরির) উদ্দেশে আমার স্বামী মহেশ্বর সর্বদা দিগন্বর 
(উলঙ্গ) জটাধারী এবং অঙ্গে ভন্ম লিপ্ত করিয়া তপন্বী, ইহা! 
সকলেই দেখিতেছেন ; আমার ্বামীর অন্বষণীয় সেই লক্ষমীকান্ত 
বিষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। 
৯২ 


১৩৪ জপ্রীহরিনামামৃত। 





কোন দেবতাই ভগবান্‌ নারায়ণের সমান নহেন । ষথ। +-- 
যন্ত্র নারায়ণং দেবং ব্রক্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ। 
সমতেনৈব বীক্ষেত স পাষন্তী ভবেদ্‌ ্রুবং ॥ 
৯. পন্মপুরাগ। 
যে ব্যক্তি নারায়ণকে বর্গ! রুদ্র প্রভৃতি অন্তান্ত দেবগণের 
সমান বলিয়। জ্ঞ(ন করে সে ব্যক্তি নিশ্চই পাষণ্ড 
“বিষু সর্বেবশ্বর তার সম কেহ নহে ।” 
তাহার বিভূতি ব্রঙ্গা রুদ্র আদি করি | 
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি ॥ 
ব্রহ্মা মায়াধীশ রুদ্র ঈশ যত আবৃত । 
নিগুণ শ্রীহরি সর্বব শাস্ত্রের সম্মত ॥ 
শ্রীভক্তমালগ্রন্থ । 
শুঁকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন £-_ 
হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
স সর্ববদৃপগুপদ্রষ্টা ত্বং ভজন্নিগুণে! ভবেশ ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত দশম বন্ধ । 
হে পরীক্ষিত! শ্রীহরিই সাক্ষাৎ নিগুণ, পুরুষ প্রকৃতির 
পর (মায়াতীত ), নকলের সাক্ষী শ্বরূপ, অতএব তাহাকে ভজন। 
করিলেই মানবগণ নিগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়। খাকেন। 
প্রতুপাদ শ্রীল শ্রযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহোদয় 
বলিয়াছেন £-- 
বদন্তি সর্বব শান্দ্রাণি কৃষ্ণ; সর্বেবশ্বরেশ্বরঃ | 


অবশ্যং সাহিকৈঃ সেব্যঃ ন শক্তি ত্রহ্ম শঙ্কর ॥ 
শ্রীঅর্চনামূত সাগর। 


শীশ্ীহরিনামাধৃত। ১৩৫ 





সর্ব্ব শান্ত্রই বলিতেছেন যে, সর্ষেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সাত্বিক মানব- 
গণের একমাত্র সেব্য। প্রাকৃত শক্তি, সত্ব-রজঃ-তম-গুণাতুক 
বঙ্গ! কি শিব কেহই সাত্বিক মানবগণের সেব্য নহেন। 
বাস্ুদেবপরাবেদ! বাস্ুদেবপরামখাঃ। 
বাহ্বদেবপরাযোগা বাস্থদেবপরাঃক্িয়াঃ ॥ 
বাস্থদে বপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরস্তপঃ | 
বাস্থদেবপরোধর্ম্ো বাহ্নদেবপরাগতিঃ ॥ 
শ্রীমস্তাগবত। 
বাস্থদেবই পরাবেদ, বাস্ুদেবই পরাধজ্ঞ, বাঁসুদেবই পরামোগ, 
বান্ুদেবই পরাক্রিয়া, বাস্ুদেবই পরম জ্ঞান, বাসুদেবই পরম তপস্তা। 
বাস্ছদেবই পরম ধর্ম, এবং বাস্থদ্েবই পরম গতি। 
ভগবতী বলিয়াছেন £-- 
অহো! সর্বেশ্বর বিঞুঃঃ সর্ববদেবোতমোত্তমঃ | 
জগদাদি গুরু মুর্টেঃ সামান্য ইব বীক্ষতে ॥ 
বৃহৎ সহঅনাম স্তোত্র । 
অহে1! সর্বদেবোত্তম জগতের আদি-গুরু সর্কেশ্বর শ্রীবিষুঃকে 
মূর্খ ব্যক্তিরা সামান্তরূপে অর্থাৎ অন্তান্ত দেবতার ন্যায় দর্শন করে। 
পার্বতীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে বৈষ্ণবচুড়ামণি শঙ্কর 
বলিয়াছিলেন £-- 
ন যান্তি তৎপর শ্রেয়োঃ বিষুঃ সর্বেবশ্বরেশ্বরম্‌ । 
সর্ববভাবরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমঃ ॥ 
তমেব তপন্থা নিত্যং ভজামি স্তৌমী চিন্তয়ে। 


রি 
তেন দ্বিতীয় মহিমা! জগৎ পুজ্যোন্মি পার্ববতি ॥ 
বৃহ মহজনাম স্তোত্র। 


১৩৩ শ্রীঞ্ীহরিনামামৃত। 





হে পার্বতি! সেই অনাদি পুরুষ সর্বেশ্বর শ্রীবিষুণকে সর্ব- 
ভাবে আশ্রয় কর! (১) ব্যতীত পরমশ্রেয় লাভেয় উপায় নাই। সেই 
জন্যই আমি শিব, শ্রীহরির তপস্তা করি, সর্বদ1 হৃদপদ্সে চিন্তা 
করি, এইরূপে শ্্রহরির সাধন করিতে করিতে তাহার ফলেই 
আমি অদ্বিতীয় মহামহিমান্িত ও বিশ্ব পৃজ্য হইয়াছি। অতএব 
সেই শ্রীহরির উপাসনা ভিন্ন শ্রেষ্ঠ বস্তু এ জগতে আর কিছুই 
নাই। 





(১) কায়, বাঁকা, মন ও ইন্জিয়াি দারা ভগবানের উপাসনা 
করাকে সর্ধভাবে আশ্রয় করা বলে। মহারাজ অন্বরীষের বৃত্তান্তে 
এই বিষয়টা স্ন্দররূপে বধিত আছে যথ| £-_ 

“সবৈ মনঃ কৃষ্ণ পদার বিদায়ে! 
ব্বচাংসি বৈকুণঠগুণানুব্রণনে | 
করো হরের্মন্দির মার্ডজনাদিযু 
আতিং চকাব্রাহ্যুত স্কথোদয়ে ॥ 
সুকন্দলিঙ্গায় দর্শনেদূশো 
তদ্ভূত্য গাত্রম্পর্শেহলগসঙগমং | 
স্রাণঞ্চতৎপা্দ সরোজসৌরভে 
শ্রমত্লস্তাং রসনাং তদপিতে ॥ 
পাদৌহরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে 
শির হৃযিকেশপদাভিবন্গনে । 
কামধ্দাস্তে নতু কাম কাম্যয়া 
যথোত্মশ্লেক জনাশ্রয়ারতি ॥ 
শ্রীমন্তাগবত মবম স্বন্ক। 


ত্ীশ্রীহরিনামামৃত। | ১৩৭ 





গ্রী- হরিচরণ মন করহ আশ্রয় । 
তা--হলে রবেনা কভু রবিস্থৃত ভয় ॥ 
রি-_-পু জয় হবে, কর শ্রহরি স্মরণ । 
নী_-তিকথ| এই সত্য কহে মহাজন ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র বহি বরুণ পবন। 
র-ক্ষাকর্তী হরিপদে নত সর্বক্ষণ ॥ 
ণ-_-হিলেকি এত কৃপা করেন শ্রীহরি। 
হা--য় মোর! বুথ কেন নরদেহ ধরি ॥ 


মহারাজ অদ্বরিষ শ্ররুষ্ণচ পাদপস্ম চিন্তার জন্ত মন, কৃষ্ণ 
গুণাঙ্গ বর্ণনে বাক্য, হরিমন্দির মার্জনাদির জন্য হস্তদ্বয, অচ্যুত 
কথ! শ্রবণের জন্ত কর্ণবয়, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূত্তি ও ভগবন্মন্দির 
দর্শনের জন্ চক্ষু, প্রীকষণভক্তদিগের শরীর স্পর্শ করিবার জন্য 
অঙ্গ। কৃ্চ-পাদকমল-সৌরভের জন্য নাসিকা, রুষ্ণাপিত 
তুলসীধুক্ত প্রসাদান্ন ভক্ষণের জন্য রসনা, কৃঙ্ণক্ষেত্র ভ্রমণের জন্য 
চরণঘয়, কষ্ণপদাভিবননের জন্য মস্তক । কামকামন। পরিত্যাগ 
করিয়া কামকে দাস্তে এবং কামানুগ ক্রোধ গ্রভৃতিকে কষ্ণাশ্রিত। 
রতি যাহাতে হয়, সেই সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীল 
নরোত্তমপ্নাস ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন £-- 
প্কৃষ্ণসেবা কামার্পণে,  ক্রোধভক্তদ্বেধী জনে, 
.লোৌভ সাধু সঙ্গে হরিকথা। 
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদকৃষ্জ গুণ গানে, 
নিযুক্ত করিব বথাতথা |» 
প্রেমতক্তিচন্্রিক| 








১৩৮ শী্রহরিনামামৃত | 


ল-_ন্নী সরম্বতী যাঁর যুগল চরণ। 

দাঁ_ সী হয়ে প্রেমে সেবা করে সর্বক্ষণ ॥ 

র--সনায় বল সদা সেই হরিনাম। 

সাধন করিলে পুর্ণ হবে মনস্কাম ॥ 

কি-_কাঁরণ ওহে মন মজেছ মায়ায়। 

ন-__নাসুত শ্রীচরণ ভজ না হৃদয় ॥ 

কো--খা রবে পুত্র কন্যা কামিনী-কাঞ্চন। 

দা__রুপ কৃতান্ত যবে করিবে বন্ধন ॥ 

ল-_-ও সদা হরিনাম বিরলে বসিরা । 

ধোন কুল ব্ূপ বিষ্যাভিমাঁন ত্যজিয়া ॥ 

আ--র কেনে মায়ার মায়ায় থাক ভুলে। 

উচ্চৈঃস্বরে হরি বল ছুই বাহু তুলে ॥ 

মদ্বিরচিত গ্রুব ও প্রহলাদচরিতা মুত । 
আনুন ভক্ত পাঁঠকপাঠিকাগণ, আমরা উচ্চৈঃস্বরে গগন 

মেদিনী বিকম্পিত করিয়া একবার (শ্রীযুক্ত বাবু ত্রলোক্যনাথ 
সান্যাল মহাশয়ের রচিত ) সেই সুমধুর সঙ্গীতটী গান করি । 


বিভাঁষ-__কাঁওয়!লী ৷ 
“মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল। 
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধুর পারে চল ॥ 
হরি হরি হরি বল পাবিরে তুই মোক্ষ ফল। 
জলে হরি শ্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূষ্ধ্যে হরি, 
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল ॥ 


শ্রীর্রহরিনামামুত। ১৩৯ 


ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বলরে মন হরি হরি, 
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তৌর পিপাসাঁর জল ॥ 
দুর্ববলের বল হরি, অধম তাঁরণ হরি, 
পতিতপাবন হরি, হরি ভকতবৎদল ॥ 
তক্তিরম পান করি, যে বলে হরি হরি, 
বাঞ্চাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষ ফল ॥ 
হরি বেদ হরি বিধি, হরি তন্ত্র হরি সিদ্ধি, 
হরি বল হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল ॥ 
পাষণ্ড দলন হরি, নাস্তিকের দর্সহারী, 
ধাহার পুণ্য প্রতাপে, কাপে পাপাস্ুরদল ॥ 
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি, 
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল ॥ 
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি, 
নয়ন অঞ্জন হরি, ভন শক্তি হরি বল ॥ 
চিন্ময় রূপ হরি, নে কভু দেহধারী, 
চিদানন্দ রূপ ধরি, “দেন প্রাণ শীতল ॥ 
প্রবাসে কাননে হরি, প7দত পাখারে হরি, 
আকাশ ভূতলে ভার, ২8 ব্যাপ্ত সর্ববন্থল | 
গৃহে দেঝালয়ে হরি, প:৭ র্ধাক্ষেত্রে হরি, 
আহার বিহারে ভার, 51৭ গাণের সম্বল ॥ 
অখণ্ড অক্ষয় হবি, 5€ +.%? পূর্ণকারী, 

দীন জনে দয়া করি, দেন চ1ণকমল ॥ 


শ্ীপ্রীহরিনামামূত ৷ 





স্থখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি, 
জনমে মরণে হরি, হরি ইহ পরকাল ॥ 
হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা, 
হরি সর্বজন ত্রাতা, গুদ্ধসত্্ব নিরমল ॥ 
নয়নে দেখহ হরি, রসনায় বল হরি, 
হৃদয়কমলে তজ, হরি চরণ কমল ॥৮* 
“জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গল হরেনামং। 

জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গল হরের্নামং 1৮ 


গ্রন্থোৎপত্তি ও গ্রন্থকারের প্রার্থনা | 
দীর্ঘ-ত্রিপদী । 


রাধিকার কৃপাপাত্র, রাধিকা প্রসাদ দত্ত, 
বিমল বৈষ্ব ধন্মে মন। 

বৈষ্বের হিত লাগি, হয়ে নিজ স্বার্থ ত্যাগী, 
প্রকাশ করিলা নিবেদন ॥(১) 


তাঁছে হরিকথাম্ৃত, পান করি অবিরত, 
ভক্তগণ আনন্দে মগন। 

তূষিতে বৈষ্ণব চিত্ত, স্রীহরিনামামৃত, 
বিরচিল তারিণীচরণ ॥ 

বৈষুব চরণে ধরি, কাতরে প্রার্থনা করি, 
এ দাঁসের জীবনান্তকালে । 

শ্রীহরির ভক্ত সঙ্গে, কৃষ্ণকথা রসরঙগে, 


যায় গ্রাণ রাধাকৃঞ্ণ বলে ॥ 
মিছে পুত্র পরিবার, আমি কার কে আমার, 
সার বস্তু না চিনিলাম হাঁয়। | 
পড়িয়া মায়ার ভ্রান্তে, না ভজিনু রাধাঁকান্তে, 
অন্তকালে কি হবে উপায় ॥ 

(১) “নিবেদন” শ্রমন্নবন্ধীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার মুখপত্র | 
কলিকাতা ১৮১ নং মাণিকতলা নিবাসী পরম ভাগবত ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র ভক্তিশাস্্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত 
বাবু রাধিকা প্রসাদ দত্ব মহাশয় উক্ত পত্রিকার ভূতপুর্ব সম্পাদক |: 


পাপ 


১৪২ শ্রশ্ীহরিনামামূত। 


হরেকুঙ্ হরেরাম, বল মন অবিশ্রীম, 
যমের যাতনা যাবে দুরে। 
নিতাই কাণগ্ারী হয়ে, হরিনামের তরি লয়ে, 
বিনামূল্যে পার করিবে তোরে ॥ 
শ্রুয়তাং শ্রুয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা । 
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্ত্য। হরিনামামুতং সদা ॥ 
বৈষ্ণব দাসানুদাস তারিণীচরণ। 
নানাবিধ ভক্তি শাস্ত্র করিয়া মন্থন ॥ 
শ্ীল ভক্তিবিনোদের পথাবলম্বনে(১)।' 
বিরচিল হরিনামামৃত হৃষ্ট মনে | 
নামামৃত সম গ্রন্থ নাহি ত্রিভুবনে। 
যে পড়েছে সে মজেছে অন্যে নাহি জানে ॥ 
একবার শুদ্ধাভক্তিভাবে যেই জন। 
শ্রীহরিনামাম্বত করে অধ্যয়ন ॥ 
কৃপা করি, তারে হরি দিবে পদাশ্রয়। 
কভূ না রহিবে তার.জন্ম মৃত্যু ভয় ॥ 
«সর্ববভৃত ময়ং হরি” হেরিবে নয়নে । 
দিবানিশি মত্ত রবে শ্রনাম কীর্তনে ॥ 


শপ 


(১) ইউিশ্রীনবন্ধীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার কার্যপতি বিশুদ্ধ 
বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা গৃহস্থ বৈষব কুলতিলক 
শ্রীল শ্রীষুক্ত প্রভু কেদাঁরনাথ ভক্কিবিনোদ মহোদয়ের গ্রাদশিত 
পথাবলগ্থনে এই শ্রীপ্রীহরিনামামৃত রচিত হইল। 





জীপ্রীহরিনামামৃত। ১৪৩ 


পাষণ্ড তাকিক বৈষ্ঞবাভিমানি জনে । 
হরিনামামৃত নাহি দিবে কদাচনে ॥ 
মর্কটে মুক্তার ফল কভু নাহি চিনে । 
দর্শনে চিবাইয়! ফেলে মূল্য নাহি জানে | 
পাঁধাণে রোপিলে বীঞ্জ অঙ্কুর না হয়। 
অবৈষ্ণব হৃদে ভক্তি না হয় উদয় ॥ 
অতএব কু-সঙ্গ ত্যজিয়া সঘতনে । 
হরিনামাম্বৃত পড় বসিয়৷ নির্জনে ॥ 
যেই নাম সেই হরি কভু মিথ্যা নয় । 
দিবানিশি নাম ভজ আনন্দ হৃদয় ॥ 
আজকাল বলে দিন গত হয়ে এল । 
মন পাজি হয়ে রাজি, হরি হরি বল ॥ 
্রীচৈতন্যাব্দ চারিশত উনবিংশে । 
মাধী শুরা! ত্রয়োদশী পঞ্চম দিবসে ॥ 
অতি শুতদিন নিত্যানন্দ অবতীর্ণ । 
শ্রীহরিনামাম্বৃত হইল সম্পূর্ণ 


হরি ও হরি: 
শ্রীহ্রকষ্ণচৈতন্য চন্দ্রার্পণ মন্ত্ব । 





সংবাদ পত্রে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত ও ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক সমাদৃতা 


ক্ীবৈষ্ণব-সজিনী |. 
( মাসিক ভক্তি-গ্রন্থাবলী । ) 


| শ্রীপত্রিকা ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যদি বৈষ্ণবধন্মের 
নগুঢ়-তত্ব ও উপদেশসমূহ অবগত হুইয়! পবিত্র জীবন লাভ 
ক চান তবে এই শ্রীপত্রিক। নিয়মিত পাঠ করুন। এরূপ 
চ্চ ধরণের পত্রিকা! বৈষ্ণবসমাজে প্রকৃতই বিরল। বর্তমান 
্ষে *্রীগৌর-উপদেশামূত” নামক একখানি তত্বগ্রস্থ অর্থাৎ 
দন্মহাপ্রভু আমাদিগকে কি শিক্ষা বা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন 
তাহাই একত্র সংগৃহীত ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত 
প্রকাশিত হইতেছে । এবং *ভ্রীরাধারস স্ুধানিধি” নামক এক 
অপুর্ব শ্রগ্রস্থও মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও বিশদ তাৎপর্ধ্যার্থের সহিত 
ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছেন। এই ই্রীগ্রন্থখানি দাধকগণের 
ব্রঞহার স্বরূপ। যেহেতু, ইহার প্রতি শ্লোকে সাধকোচিত সেব 
গাথা গসঙ্গে শ্রীবুন্নাবনের নিভৃত নিকুঞ্জলীল। বণিত হইয়াছে। 
ছিহ ভক্তিরসাত্মক প্রবন্ধ ও পদাবলাও আছে । আবার-_ 
'অরখৌরাঙ্গ ভাণ্ডারের” শ্রন্থমালা উপহার স্বরূপে প্রদত্ত হয়। অগ্রিম 
ধিক ভিক্ষা! সডাক ১২ এক টাকা মাত্র । নমুন। দিবার নিয়ম নাই। 


স্ুলভে ভক্তি-গ্রন্থাবলী ৷ 


১। জ্ীগোবিন্দনামামৃত ।_ এই শ্রগ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন 
টের উৎপত্তি ব্যুতৎ্পত্তি ও মাহাত্মা বর্ণনার ব্যগপদেশে ভক্তের 
টজনারস্ত দশ! হইতে সিদ্ধ দশা পর্য্যস্ত যে সমস্ত সং1শক্ষার 
দন তদান্ুসঙ্গিক সকল কথাই ভাষার লালিত্য সংযোগে 
টথপাঠ্যরূপে সম্বলিত হইয়াছে। মূল্য ১২৬ এক টকা। ডাঃ মাঃ 
1/০ তিন আনা। . 

২। শ্রীব্রজলীলামুত ।- মধুর দানলীলা। গাঁঠে 
ত্তরোত্বর কৌতুহল বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাণে এক অপার্থিব আনন্দ 
[পিয়া দেয় | মুল্য ॥৮০ আনা মাত্র । ভাঃ মাঃ%* আনা। 


৩। শ্রীরাধাবল্লভলীলামৃত ।-_-গদিম্ধ "জগল্লাথবন্নত 
নাটকের সুললিত মর্্নুবাদ। ভক্তমাত্রেরই. প্রাণারাম। ৬ 
॥০ আট আনা । ডাঃ মাঃ ”%* আনা । ৃ 

৪ । ্ীগৌর-উপদেশামৃত (১ম খণ্ড) শ্রীমন্মহা- 
প্রভূর বেদ-বাক্য উপপেশাবলী বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত ন্ুললিত 
প্রাঞ্জলভাষায় সংগৃহীত । মূল্য ॥ আট আনা) ডাঃ মা; % আঁনা। 

৫ | জ্রীউপামন। শিক্ষ। | _রাগণার্গীয় বিশুদ্ধ উপা- 
সনা গ্রন্থ । পন্ুখার্থবোধিকা” নায়ী ভাষা! টিপ্পনী সংযোজিত। 
মুল্য ।০ চারি আন! । ডাঃ মাঃ /* আনা। 

৬। বৈরাগ্য নির্ণয় |--ট্্রল নরোত্তম ঠাকুর প্রণীতু। 
ইহাতে গঞ্চবিধ বৈরাগ্য নির্ণয় এবং জ্ত্রী্গী মর্কট বৈরাগীদের 
অপূর্ব আখ্যান ও তাহার দৃষণীয়তা বহিত আছে। মৃল্য 1০ 
আন, ডাঃ /০ আন।। 

৭ তক্তের মহিমা ।--দনৈক সিদ্ধভক্কের জীবুল" 
কাহিনী । মুল্য /* আনা । 

৮। সিদ্ধান্ত চক্ড্রিকা ।-__কতকগুলি নিগুঢ় ভা" 
সিদ্ধান্তের সুমীমাংসা । মুল্য %* আনা। _ 

৯। বৈষ্ণবসঙ্গিনী প্রবন্ধাংশ |-১ম, হইতে ৪র্থ ৭ 
পর্য্যস্ত শ্রীপত্রিকায় যে সমস্ত সংগ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
'এফত্র সংগ্রহ । মুলা ।%* আনা । ডাঃ মাং /* আনা । 

বিশেষ দ্রেষ্টব্য |- _সমগ্র গ্রন্থাবলী একত্র লইলে সার্ক 
৩//* আনাতেই প্রাপ্ত হুইবেন। এক নামে ৪ সেট লইলে 
এক সেটু বিনা মুল্যে পাইবেন। «ম, বর্ষের গ্রাহকগণ শ্রীপত্রিক) 
ও উক্ত সমগ্র গ্রস্থ(বলী একত্র কেবল ৪২ টাকাতেই প্রাপ্ত হইবেন।, 

ঠিকানা 
শ্রীমধুসুদনদাস অধিকারী-_কার্য্যাধ্যক্ষ। 
“আনন্দাশ্রম” _এলাটা পোঃ, (.0161 5 0,) 
হুগলী জেলা। 


